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mo-a দর্শন 


ডঃ দেলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
এম. এস-সি ; পি. ab, ডি. 


্রীন্রীঘানন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটী 


১৯৮২ 
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প্রকাশক = | 

শরীীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটা 

৩১ এজরা ম্যানসন্সূঃ ১০ গভর্ণমেণ্ট প্লেস (ইস্ট ), 
কলিকাতা-_৭০০০৬৯, ফোন è ২৩-১২১১ 


প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২ 
মুল্য ঃ ষোল টাকা 


প্রাপ্তিস্থান £ 

5 প্রধান কার্যালয়, শীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটা, 
শিবালা, বারাণসী-_-২২১০০১ ( ইউ. পি.) 
ফোন 2 ৫৩৫৯২ 

২। প্রপ্রীআানন্দময়ী চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটী ( পাবলিকেশন ডিভিসন ) 
৩১ এজরা! ম্যানসন্স, ১০ গভর্ণমেন্ট প্রেস (ইস্ট) 
কলিকাতী--৭০০০৭৯, ফোন £ ২৩-১২১১ 


৩। গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ ) লি. 


২, শ্তামাচরণ দে স্ট্রীট, 

কলিকাতা--৭০০৭৩, ফোন £ ৩৪-৩৬৬০ 
-8 1 মহেশ লাইব্রেরী 

২, শ্র্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা! 


e1 AAN আনন্দময়ী আশ্রম__বিভিন্ন কেন্দ্র 


মুদ্রকঃ পলি প্রিন্ট 
১১৭/১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী lb, কলিকাতা-_১২ 
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উৎসর্গ 


শিশুকালে পিতৃদেবকে হারানোর পর যিনি একাধারে পিতার 
কঠোর শাসন, সজাগ দৃষ্টি, দায়িত্ব এবং সহজাত বাৎসল্য-স্েহ- 
ভালবাসার ডোরে এই দীন সন্তানকে বুকে করে বড় করে 
তুলেছেন_-ও শত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সব সময় ধর্মপথে 
থাকার শিক্ষা এবং দীনবন্ধু ভগবানের হাত ধরে থাকার 
আদর্শে Gas করেছেন-__-আমার পরমপুজ্য গর্ভধারিণী মাতৃদেবী__ 
শ্রীমতী সুষমা দেবীর করকমলে- একাধারে ‘গুরু-ইষ্ট-পরত্রন্ম- 
স্বরূপিণী” aaa আনন্দময়ীর লীলা-দর্শন “মাতৃ-লীল! দর্শন” 
অতিশয় বিনস্রভাবে ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে সাদরে উৎসর্গ 
করলাম। ইতি__- 


অতি অধম দীন সন্তান 
দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi - 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


তি 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


॥ মুখবন্ধ ॥ 


গত গুরু পূর্ণিমার দেরাছুনে দেবু আমাকে বলে যে তার লেখা “মাতৃ-লীলা 
দর্শন” বইথানি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ও তার পুস্তকের জন্য একটা মুখবন্ধ 
আমাকে লিখে দিতে হবে | 


মায়ের অগণিত we আপনার নিজ নিজ ভাব ও সংস্কার অনুযায়ী 
মাকে বুঝেছেন ও তীকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁরা নিজ 
নিজ ভাবকেই প্রকাশ করেছেন__কেন না “ম! তে স্বয়ং প্রকাশ” । তিনি 
স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ না করলে কে তীকে ধরতে পারে! তার লীলা প্রকৃত 
রূপে হৃদয়দম করা সত্যই BATT | 

লেখক তার নিজস্ব ভাবানুষাযী Qatar ভবতারণ লীলার নানান 
দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছে__সাধারণের বোধগম্য ভাষায়। লেখকের 
নিজস্ব অনেক অনুভব-অভিজ্ঞতার কথাও এই পুস্তকে আছে। মায়ের শিক্ষা 
সত্য কথা বলা, সংযম, সৎসঙ্গ, অহিংসা, নামেই সব হয়, নিজেকে জানা 
মানে ভগবানকে জানা, ভগবানই বস্তু আর সব Hive ইত্যাদি বিশেষ 
সারগর্ভ উপদেশ এবং আলোচনাও এই গ্রন্থে সুন্দর ও সাবলীলভাবে মাতৃসঙ্গে 
বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। আশা করি_ মাতৃভক্তগণ সে সব পাঠ করে আনন্দ 
পাবেন ও মায়ের উপদেশমত চলার চেষ্টা করবেন-_কারণ শ্রীশ্রীমায়ের দশিত 
পথে চললেই সকলকার মঙ্গল_আর কোন ভয় বা বিপদ থাকে না। 


আশ! করি এই পুস্তক সকলের-সমাদর লাভ করবে | 


আনন্দমী আশ্রম 


কিষণপুর, দেরাদুন | 
৬ই আগষ্ট ১৯৮২। স্বামী পরমানন্দ | 


` 
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॥ নিবেদন ॥ 


“অখণ্ড মগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎপদং দর্গিতং বেন SOA শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
অজ্ঞানতিমিরান্বন্ জ্ঞানাপ্তীনশলাকয়1। 

চক্ষুরুত্মীলিতং বেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥” 


আমি সাহিত্যিক বা লেখক নই। বিজ্ঞান সামান্ত পড়াশুনা করেছি 
মাত্র | বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যও আমার সীমিত। অপার রহশ্যমরী শ্রীশ্রিমাকে 
জপ-তপ-জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা ধরা যায় না। কেউ যদি বলে, যে আমি 
মায়ের বিচিত্র অপার লীল! বুঝতে পেরেছি--তা! হবে পাগলের প্রলাপ 
মাত্র। মা ধরা-অধরার বাইরে । আমাদের নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী 
নানাভাবে ম! আমাদের সামনে প্রকাশিত VA | তিনি সর্বভাব ও সর্বরূপের 
সম্ষ্ট_খণ্ডভাবে তীকে প্রকাশ করা যাবে T | তাই বড় বড় মনীষী, মহাত্মা, 
যোগী ও সাঁধকগ্রণকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে_ “মা আঁ-ই”। জ্ঞান-যোগী 


গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাই সুন্দর ভাবে সারার্থ করে বলেছেন_“আমরা . 


শিশু হয়ে মায়ের পরিচয় কি করে জানতে পারি”? 


তাহলে এই ‘মাতৃলীলা দর্শন” লেখা কেন? আমি কি শ্রীশ্রীমায়ের লীলা 
Ba করতে পেরেছি? না। মোটেই ন!। ‘মা’ সম্বন্ধে লেখার কোন 
পরিকল্পনা বা বাসনাও আমার কোনদিন ছিল না। আমি নিহায়া 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের Are ভগবানের উক্তিতে_“ঈশ্বরঃ seein 
acreage তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যস্থারুটানি মায়য়া l oi 
qa, আমি যন্ত্র ৷ তিনিই আমার হৃদয়ে অবস্থান করে সব ee” 
দিয়েছেন ও আমাকে যন্ত্রের মত পরিচালনা করেছেন। আমার nee 
শক্তি ates নেই। এ কথা যেন কেউ অত্যুক্তি বা আমার 
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না ভাবেন। এ আমার অন্তরের অকপট স্বীকারোক্তি | কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাই আমার বিনীত নিবেদন 
“ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে। 
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায় তব নামগান-অহঙ্কার হে ॥ 
তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো, অন্তরের কথ! তুমি সব জানো 
আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে ॥” 
মায়ের কথায় “এক তৃণ উঠাবার শক্তি কারো নাই। সেই ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছাই পূর্ণ হয়।” তাই Anat ইচ্ছাই এই লেখা। এ লেখা পড়ে যদি 
কোন মাতৃ-সম্তানের ভাল লাগে, শ্রীতরীমায়ের অনন্ত মহিমীর আভাস মেলে বা 
হৃদয়ে ভক্তি-রসজাত আনন্দের Ata লাগে, তাহা হলে আমার জীবন ধন্য | 
এর সব কৃতিত্ব মায়ের । এ তারই দান। আর যদি কোন সহৃদয় পাঠকের এ 
লেখা ভাল না লাগে, বা মনে হয় শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা যথাযোগ্য প্রকাশ পায় 
নি-_তার জন্য দায়ী এ দীন অধম লেখক । আমাকে যেন তীরা অযোগ্যতার 
দরুন নিজগুণে ক্ষমা SCAT | 


এ লেখা আমার নিজস্ব ভাব ও ভাষার দ্বার! সীমিত। প্রধানতঃ, AAT 
রুপা করে যেটুকু প্রত্যক্ষ সঙ্গ করতে দিয়েছেন, বা আমার চোখের সামনে যে 
ভাবে প্রতিভাত হয়েছেন__এ লেখার মূল তাই__ই। পরোক্ষভাবে, পুর্বস্থরি 
মাতৃভক্ত ও লেখকদের দ্বারা প্রকাশিত মায়ের শ্রীমুখ নিঃস্যত বাণী মাঝে মাঝে 
নেওয়া হয়েছে__অতি Va লীলা বিন্যাসে ছোট ছোট ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করার জন্য এবং লোকশিক্ষার জন্য । মাঝে মাঝে আমি ডায়েরী রেখেছি__ 
দিন, স্থান, কাল ইত্যাদি ধরে রাখার জন্ত__মাঁয়ের কথাও মাঝে মাঝে সেই 
দিনই শোনার পর লিখে রেখেছি । নতুবা afer উপর নির্ভর করতে 
হয়েছে। তবে দেখেছি, মায়ের কথা অবিকল প্রকাশ করা অসম্ভব। মা 
অননুকরণীয়। একটি জায়গায় কেবল টেপ-রেকডিং আছে। 


এই পুস্তকের সংকলনে বহু মাতৃভক্তের অবদান আছে। তাঁদের কাছে 
আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। প্রথমতঃ শ্রীত্রীমায়ের 
পার্ধদ ও চিহ্নিত সন্তানদের মধ্যে ব্রহ্মলীন-_ নারায়ণ স্বামীজী, স্বামী পরমা- 
নন্দজী, ভাক্ষরানন্দজী, নির্বাণানন্দজী, দাদা, পটলদা, উদাসজী ও পাহুদার 
কাছে আমি চির Foe! এরা মাতৃসঙ্গে কত সাহায্য করেছেন ও ছোট 
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ভাইএর DY আমাকে মায়ের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন_ কত পরামর্শ ও উপদেশ 
দিয়েছেন ও আমার কত রকমের GIT আব্দার AW করেছেন__তা৷ বলে শেষ 
করা যার না। নিরলস কর্মযোগী শ্রীপান্থ ব্রন্ষচারীর কাছে আমি বিশেষভাবে 


কৃতঙ্ঞ__নানান জায়গায় ঘুরে মায়ের সঙ্গ করতে পানুদা আমাকে অনেক 
RAIS করেছেন। 


ভক্তবুন্দ ছাড়া সংসঙ্ধ হয় না । নানা প্ৰসঙ্গে “সৎসঙ্গে শ্ীত্রীমায়ের মুখ-নিঃত্যত 
অমৃতবাণী শ্রবণে__অনেক মাতৃ-সন্তানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাদের মধ্যে 
স্বামী সচ্চিদানন্দজী, নির্শলানন্দজী, ভাক্করানন্দজী, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, 
উপাধ্যায়জী, ডাঃ গাঙ্গুলী ও তীর স্ত্রী চামেলীদি, মিঃ. বি. এন. স্বরূপ প্রভৃতি 
মাতৃ-ভক্তের নাম উল্লেখযোগ্য | 


এই পুস্তকের পাঙুলিপি লেখার শুরু থেকেই (ব্রিঃ) ডাঃ অধীর কুমার গাঙ্গুলী, 
স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল, বারাণসী, আমাকে ক্রমাগতঃ 
উৎসাহ দান করতে থাকেন-_এমনকি ১৯৮১ সালে গুরুপুণিমায় নিমসারে 
শ্ীপ্রীমায়ের সামনে আমার লেখার কথা উত্থাপন করে বসেন। তীর কাছে 
আমি বিশেষভাবে. কৃতজ্ঞ । তা ছাড! সময়ে সময়ে পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করে 
অনেক মাতৃভক্ত আমাকে উৎসাহ দেনএ'দের মধ্যে ডাঃ গুণেন রায়, 
A উপাধ্যায়, শ্রীমতী চামেলী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী তারা ব্যানাজী, শ্রীহরিশ 
চন্দ্র ব্যানাজা ও তীর পুত্র সোমুদা, শ্রীদিলীপ লাহিড়ী, কাশী কন্তাপীঠের 
ব্ৰহ্মচারিণী গীতা ব্যানাজ্জীঁ ব্রহ্মচারিণী জয়! ভট্টাচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য | 
এঁদের কাছে আমি FOU! কাশীর ফটোগ্রাফার শ্রীওমপ্রকাশ ও উপাধ্যায়জীর 
পুত্র শ্রী অজয় উপাধ্যায় আমাকে কয়েকটি ফটো দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ 
করেছেন। এই পুস্তকের পাওুলিপি লেখাকালীন- প্রায় গত দুই বৎসর 
কাল, আমার সহধ্িণী ও মাতৃভক্ত শ্রীমতী স্বপ্ন! মুখোপাধ্যায়ের স্বার্থত্যাগ ও 
উৎসাহ্দান IA | 


পরিশেষে, আমি ধন্যবাদ জানাই পুরানে! ভক্ত ও মাতৃ-গত প্রাণ শ্রদ্ধেয় 
ডাক্তার গোপাল দীঁসগুপ্তকে, যিনি পাওুলিপিটি কষ্ট স্বীকার করে পড়েন ও 
কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এই লেখককে বাধিত করেন। সেইরূপ 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ( Editor ) 
শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় বইটির পাণুলিপি পড়েন ও ছাপার কাজে 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[>] 


অশেষ সহায়তা করেন-_তীর কাছে আমি Fos! এই পুস্তকটি হয়তো; 
এত Fz সুধী জনসাধারণের ও মাতৃ-ভক্তবুন্দের হাতে আস্তো না, যদি 
না মাতৃগতপ্রাণ ও শ্রীত্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটীর অধ্যক্ষ গুণেন: 
রায়, স্বেচ্ছায় ও উৎসাহ সহকারে পুস্তকটির মুন্রণের সমগ্র দায়িত্ব ভার বহন 
করতেন। তীকে ও সোসাইটার অন্তান্ত কর্মী-ভাইদের জানাই আমার; 


আন্তরিক LITT | 
৮এ রবীন্দ্র পুরী 
বারাণসী—৫ | শরীপ্রীমায়ের চরণা শ্রিত 
গুরু পূর্ণিমা, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; 
৬ই জুলাই, ১৯৮২ 


¢ 


: 
Da 
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সুচীপত্র 

পরিচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠা 
এক উপক্ৰমণিকা 3 
দুই কাশী আশ্রমে কালীপৃজা- দীক্ষা গ্রহণ 
তিন নর্মদা__বদরিকাশ্রম_সংযম সপ্তাহ $ 
চার নৈমিষারণ্য পর্ব (প্রথম) ae 
পাচ মায়ের কাশী আগমন- মায়ের সর্বধর্ম সমন্বয় to 
ছয় মায়ের লক্ষৌ_কানপুর আগমন নহ 
সাত নৈমিষারণ্য পর্ব (দ্বিতীয়) ৮১ 

বৃন্দাবন পর্ব (প্রথম) ৯২ 
নয় বিন্ধ্যাচল পর্ব ১১৪ 
দশ AA আশ্রম থেকে মারের কাশী আগমন ১৩১ 
এগার অযোধ্যা পর্ব sue 
বার কাশী আশ্রমে AAF X: ১৫১ 
তের মায়ের প্রয়াগ আগমন-_-সত্যগোপাল ঠাকুরের আশ্রম. ১৫৭ 
চোদ্দ ভীমপুরা পর্ব রে ১৬২ 
পনের বৃন্দাবন পর্ব (দ্বিতীয় )_হোলি of ১৯৭ 
ata Axe নারায়ণ স্বামীজীর শেষ ক'দিন ২১৬ 
সতের অর্ধ কুম্ভমেলা পর্ব_-প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৩৪ 
আঠারো! Severn দেবীর মহাপ্রয়াণ ২৬৫ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


বিষয় সূচী 


বিবয় 
পরিচ্ছেদ এক £ উপক্রমণিকা! 


ভগবানের গুণ অনন্ত 
কাশী মহাতীর্থ 

মা ভবতারিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
ঈশ্বর গুরুরূপে হাজির হন 

অন্তগুরুর মাহাত্ম্য 


পরিচ্ছেদ দুই £ কাশী আশ্রমে কালীপুজা__দীক্ষা! গ্রহণ 


শ্রীত্রীমাকে সর্বপ্রথম স্বপ্নে দর্শন 
“ছেলে ধরা মা” 

্প্রীমায়ের বিভূতি দর্শন 
মায়ের কাশীতে আগমন 
মায়ের অহৈতুকী কৃপা 
দীপান্বিতার মাহাত্ম্য 

কালীপূজা 

দীক্ষা গ্রহণ 

মা সত্যিকারের মা 
শ্ীপ্ীরামরুষ্ণদেবের ধ্যানজ দর্শন' 


পরিচ্ছেদ তিন £ নর্মদা_-বদরিকা শ্রম--সংযম সপ্তাহ 


Qantas আকর্ষণ দুনিবার 

arena বিশেষত্ব মায়ের আশ্বাসবাঁণী 

সার্থক ata নাম “আনন্দময়ী” 

আমাদের মন দুনিয়ার ছন্দে ভর] 
ভারা কউ Fase 
সংযম সপ্তাহে মহাত্মাদের ভাষণ 


পৃষ্ঠা 


o ০০ GN v 


E € R 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
নর্মদাতট__অনেক সিদ্ব-তপম্বীদের সাধনার স্থল cs ২০ 
ভগবানের বিচিত্র লীলাপদ্ধতি- মায়ের গল্লাকারে বর্ণনা *** ২১ 

মা সবসময় একই অবস্থায় বিছ্বমান-_ভূমিষ্ঠ অবস্থা থেকেই 
পূৰ্ণজ্ঞান CC ২২ 
একমেবাদিতীয়ম্‌ ব্ৰহ্ম s টি 
সংযম সপ্তাহে শ্ীশরীমায়ের শক্তি সঞ্চার at ২৪ 
Haq প্রকৃতই অন্তৰ্যামী টে ২৫ 
মায়ের কৃপাবর্ষণ ous ২৬ 
মায়ের শ্রীমুখ নিঃহৃত বাণী ব্যর্থ হবার নয় a ba 


পরিচ্ছেদ চার 3 নৈমিষারণ্য পর্ব (প্রথম ) 


নৈমিষারণ্যের ইতিহাস A Ree 
পুরাণ-পুরুষের মুর্তি অদ্বিতীয় z a 
Baa ইচ্ছাময়ী ne হট 
পুরাণ-পুরুষ-_নারারণনূপী ভগবানের স্বয়ং প্রকাশ A ne 
“ব্রহন্মাণ্ডের জ্ঞান-ভাণ্ডার পুরাণ” Es ee 
“পুরাণ মন্দির*_নৈমিষারণ্য S = 
হরু সময় ওহি নাম রটনা nat ce 
সব কাজে সংযমের দরকার ne ep 
ভাগবতের কথা-_গৃহস্থাশ্রম সর্ব আশ্রমের সেরা ase ৩২ 
গৃহীদের আশ্বাস দান a = 
JAN সব সময় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন = t 


কার এ্যাক্সিডেন্টে বিপন্ন উপাধ্যায়জীর প্রাণরক্ষা ৩৫ 


নিমসারের অরণ্যের রূপ বর্ণনা! ie 
গুরু ভাই-ভগ্নীদের সম্পর্ক চিরন্তন ও শাশ্বত 5 w 
প্রয়াগ নারায়ণের স্ত্রীর পরলোক গমন 1 = 
mer কৃপা--মায়ের আশ্বাস দান ০০০ ৩৯ 
জ্যোতিষ বিদ্যা ও অধ্যাত্ম বিদ্যা = a 
দেরাদুনে একটি ছেলের জীবন দ্বান_মন্ জপের শক্তি "৮... ৪* 
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[১৪] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
এবং অনুসন্ধান 
পৌরাণিক তথা বৈদিক TE টু a 
মাই সব_-আমরা যন্ত্র e ৪২ 
ইনষ্টিটিউট ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ৪৩ 
“ভগবানের অভাবরূপে প্রকাশ*__ভিক্ষার ঝুলি 
আমরা সবাই “ASS পুত্রাঃ” 
“যত মত তত পথ” 

একই Col আছে, দুই নেই ৪৭ 
সন্তানের প্রতি মায়ের সদা জাগ্রত খেয়াল ৪৮ 
মারের আশ্বাস দান-_সন্তানদের অধঃপতন নেই ৫০ 
গুরু কৃপা ঈশ্বর কুপাঁ_আত্ম কৃপা ৫০ 
“ঈশ্বরের লীলা-_অনস্তে এক, একে অনন্ত--অনার্দি”. *"* ৫২ 
মা সর্বদাই মুক্ত বিহন্দের মত ঘুরে বেড়ান z ৫৩ 
সমগ্র বিশ্ব্রহ্মাণ্ডে মায়ের আশ্রম e ৫৪ 

মার কোন জিনিষের প্রয়োজন নেই-_-তিনি কেবল 
শুদ্ধাভক্তি-_শুদ্বভাব চান *** ৫৪ 

পরিচ্ছেদ পাঁচ e মায়ের কাশী আশমন- মায়ের র্বধর্ম সমন্বয় 

অনুস্থ সন্তানদের দেখতে মায়ের কাশীতে আগমন oe ৫৬ 
ql মজা করতেও অদ্বিতীয়া--নিজের ফটো নিয়ে মজা করা *:- ৫৭ 
মা বকুনির থেকে অনেক বেশী আদর দিয়ে থাকেন es ৫৮ 
হ্রদোই স্টেশন আমাকে সময় করে খাওয়ানো a me 
মা বড় লোকের মা নন_-তিনি ভাব অনুযায়ী সাড়া দেন :** ৬০ 
নারায়ণ স্বামীজীর অসুস্থতা z5 aS 
অন্ুস্থ সন্তানদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে মায়ের দর্শন দান z ow 
মা সাধনের পথ সহজ করে দিয়েছেন 3 z0 
ঘোর কলিতে মায়ের অভয়বাণী হু Se 
রীত্রীমায়ের সর্বধর্ম সমন্বয় sk a 

পরিচ্ছেদ ছয় ই মায়ের লক্ষৌ_কানপুর আগমন 


উপাধ্যায়জীর বাড়ীতে মায়ের হঠাৎ আগমন | wee ৭২ 


\ 
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[১৫] 
ee, nite a 
মা সব থেকে নিকটজন ase ৭৩ 
মায়ের কানপুর আগমন ase ৭৫ 
SCS শেষ বাসনা পুরণ- দর্শন দান ese ৭৬ 
গাড়ী চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে যাওয়া-_আমার প্রাণ রক্ষা তত ৭৮ 
মায়ের ইংগিত মেনে চলাই কর্তব্য__না হলে SAT É; 
-afar সাত £ 'নৈমিবারণ্য পর্ব (দ্বিতীয় ) 
সুনয়নার “যন চুরির কাহিনী ০০০ ৮১ 
ব্যাকুল প্রার্থনায় অসম্ভব সম্ভব হতে পারে nee ৮২ 
শান্্রীজীর সংশয়_মায়ের হাতে হাতে শিক্ষাদান s ৮8 
ও সন্দেশ তৈয়ারী oo ৮৫ 
ইন্দুদির “নারায়ণ প্রাপ্তি'_মায়ের অশেষ FT vis i 
মায়ের খেয়াল অপ্রতিরোধ্য তত 
Sars অন্তিমকালে মারের সন্দেশ তৈয়ারী করে 
থাওয়ানো হত ao 


-পঁরিচ্ছেদ আট 2 বৃন্দাবন পর্ব (প্রথম ) 


eee ov 
ব্রহ্মচারী ' a 30 
_কার গ্যাক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা হী 
মায়ের বৃন্দাবন যাত্রা ১ ৯৪ 
মা ভক্তদের পরীক্ষা করেন ae 28 
দায়িত্ব পালন না করায় মায়ের লোকা Hg pr ৯৫ 
বর্ধমান Sa, বৃন্দাবনে, মায়ের আগমন a ৯৬ 
বর্ধমান কুঞ্জে DRT মাকে আহ্বান 
Safes পারলৌকিক কার্য_ মায়ের পর দায়িত্বজান ও 
পালন con ar 
20 
বৃন্দাবন আশ্রমে ভাগবত পারায়ণ . ও 
arer শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাগবত T 5 
মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে! ` ং টু 
মাকে পাবার একমাত্র উপায়_ব্যাক্লতা, ভেদাভেদ AT ” = 
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[ ১৬] 


বিষয় ` 
মায়ের শিক্ষাদ্ান_সাধনার উদ্দেশ্__অহংকারকে- 
l চুৰ্ণ করে দেওয়া 

ভাগবত-ভগবান ও ভক্তে কোন প্রভেদ নেই 

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ-সখা স্থদামার উপাখ্যান 

ভগবান শুদ্ধাভক্তি ছাড়া আর কিছুই চান ন! 

দিল্লীর আশ্রমে কালীপূজা 

অপ্রত্যাশিতভাবে মায়ের আত্মপরিচয় প্রদান_ 
অহৈতুকী কৃপা 

“দানুদা+_মায়ের প্রিয় সন্তান 

দাহ্থদার কঠিন অন্থখ__আশ্চর্জনক ভাবে মায়ের 
কৃপায় আরোগ্যলাভ 

ডাক্তারদের উপর মায়ের কৃপা! প্রদর্শন 

মায়ের দেবভাষার স্বতোদগত মন্ত্রোচ্চারণ 

মায়ের বৃন্দাবন ত্যাগ ও মোদীনগর গমন 

বৃন্দাবন আশ্রমে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 

মায়ের অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন 

্রপ্রমায়ের শ্রকৃষ্চরূপে দর্শন 

fret আশ্রমে মায়ের জ্বর 


মায়ের প্রতিশ্রুতি কখনও ব্যর্থ হয় না__জর নিয়েও 
মায়ের যাত্রা 


মা কাজ দেখেন না, মন দেখেন 


পরিচ্ছেদ নয়.ঃ বিদ্ধযাচল পর্ব 


বিশ্ধ্যাচল আশ্রম- সৎসঙ্গ 

বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরের ইতিহাস 
কাশীর আশ্রমে বাসস্তীপৃজা 

মায়ের কন্ঠাগীঠের মেয়েদের প্রশংসা 
দুর্ঘটনা থেকে প্রাণরক্ষা 

গৌরীনাথ শাস্্ীর বিদ্ব্যাচল আগমন 
বিদ্ব্যাচল- শক্তি-সাধনার পীঠস্থান 
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[ ১৭] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
নাম করে যাও নামেই সব হয় x ১২৪ 
মায়ের বিচিত্র স্সেহ__শাসন ce ১৩১ 
সত্য কথা বলা__মহৎ্গুণ “হট ১৫৫ 
বাসস্তীপুজায় মায়ের কাশী আগমন a ১২৬ 
দিদিমার মন্দির প্রতিষ্ঠা__মায়ের বীচী আশ্রম গমন bas ১২৬ 
মুটেনীদের উপর মায়ের কৃপা si SA 
“আবরণ fee আমার নিজের” s 338 
মা আমাদের দরজার গোডায় নেমে এসেছেন S: ১২৮ 
মায়ের ভবতারণলীলা অতি LH se ই 
মির্জাপুরে আগরওয়ালার গৃহে মায়ের আগমন sae ১২৯ 
মা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্ৰী 00 ২৩০ 
পরিচ্ছেদ দশ £ মায়ের আশ্রম থেকে মায়ের কাশী 
আগমন 

রীচী থেকে মায়ের কাশী আগমন ae ১৩১, 
সারা বিশ্ব-সংসার মায়ের ঘর ৩০৩ ১৩১ 
মার খেয়াল_ সন্তানদের যেন ক নাহয় eee ১৩১ 
মায়ের শরীরের অবর্ণনীয় দিব্য স্থগন্ধ au ss 
“সোজা এগিয়ে চল” Nn 
aE আপনজন OCC ১৩৩. 
লা কৃপাসঞ্চার অতি T ও অহৈতুকী 00০ ১৩৪ 
ঈশ্বর কাজ দেখেন না, মন দেখেন ০০০ ১৩৪ 
মা সত্যিকারের মা K a 

সন্তানদের প্রতি মায়ের খেয়াল pi 
মায়ের মোচার তরকারী খাওয়া ও আমাকে খাওয়ানো o ৯৯? 
পরিচ্ছেদ এগার £ অযোধ্যা পর্ব ডে 

কনক ভবন 

্র্রীমায়ের অযোধ্যা পরিক্রমা aM ; 
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[১৮] 
বিষয় পুষ্ঠা 
্ীপ্রীমায়ের আত্ম-পরিচয় প্রদান j vs ১৪২ 
হনুমান গদ্দি ee ১৪৩ 
নাম কা ভাব ক্যায়সে আ সকতা হায় ১৪৫ 
জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য as ১৪৬ 
কৃচামন প্যালেসের ইতিহাস . ১৪৬ 
শরীর নামময় হয়ে গেলে আর কিছুর প্রয়োজন নেই  **" ১৪৯ 
Jnana কৃপায় নারায়ণ স্বামীজীর অযোধ্যা দর্শন z ২৫০ 
পরিচ্ছেদ বার £ কাশী আশ্রমে সওসঙ্গ 
ইষ্টের ধ্যানে মায়ের রূপ zs ১৫১ 
জগৎ ভাবময়_স্ৃষ্টবস্ত সকলিই ভাবের মৃতি e ১৫২ 
বক তপস্বীর গল্প zi বহি 
TAMA রাজবাড়ীতে অন্গ্রহণ করার গল্প নং ১৫৪ 
সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য ot ১৫৪ 
সত্য কথা বলতে বলতে ASNT হয়ে যায় wee ১৫৬ 
পরিচ্ছেদ তের £ শ্রীশ্রীমায়ের প্রয়াগ আগমন__ 
অত্যগোপাল ঠাকুরের আশ্রম 
মায়ের লক্ষৌ আগমন be sts 
মা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও মহাঁভাবময়ী নন তরি 
ভক্তের হৃদয়ই মায়ের বাসস্থান ' a Si: 
মায়ের একমাত্র ভিক্ষা_ভগবৎস্মরণ 5 
রাজপুত্র মন্ত্ীপুত্রের গল্প oe, হল 
"পরিচ্ছেদ চোদ্দ e ভীমপুর! পর্ব 
নৰ্মদাতীর যোগ সাধনার অতি উত্তম স্থান con ১৬২. 
ভীমপুরায় সরস্বতী পূজা iy Si 
দেবদেবীর সঙ্গে মায়ের একাত্মতা ses OF 
TA কূপ খননের জন্য জমি পূজা i sus 
নর্মদীতীরে মন্দির দর্শন a ২৬ 
সহজিয়া পথই_ মায়ের নির্দেশ ১০ ১ 
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[১৯] 

বিষয় পৃষ্ঠা 
কর্মফল-_প্রারবভোগ-_গুরোঃ রূপা হি কেবলম্‌ = ১৭০ 
গঙ্দোনাথ আশ্রম উট, 
মায়ের সাধু-বিদায়_-সকলকার শিক্ষণীয় fe ১৭৬ 
মা প্রকৃতই সমভাব সম্পন্ন ০: 
কুণ্ডলিনী জাগরণ ii ১৭৩. 
মা সাধিকা নন sei aie 
সাধু অউর পন্থি কভি কালকে বাঁরে মে নেহি CHS e ১৭৬. 
মা পূর্ণ মাতৃত্বে বিরাজমান me saN 
স্মরণমাত্র একটি ছেলের প্রাণরক্ষা se ১৭৭ 
ভক্তের বিনাশ নেই a ১ 
সন্যাসী হওয়া বড় কঠিন: sis a 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ oe ue 
মহাভাবময়ী মা__মায়ের WES গান a i 
ব্ৰহ্মানন্দ_মায়ের ব্যাখ্যা Boo ১৮৪- 
নর্সদেশ্বর শিব আনতে যাওয়া as pee 
নিধাণানন্দজী i Pa 
প্রী্ৰীমায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় মা ০ 
ব্যাস ও শুকদেবজীর মন্দির দর্শন 020 ১৮৮ 
কর্মফল ঢু ব্ৰহ্মজ্ঞান OO ১৪৯০. 
ভগবাঁনই ae, আর সব অবস্ত 19০5 ৬১৯১ 
বিজ্ঞানের প্রগতি ও মায়ের সতর্কবাণী i ই 
শ্রীপ্নীমায়ের সন্তান WTA oe ১৯৪. 
আমার ভীমপুরা থেকে বিদায় গ্রহণ g onic. ১৯৫ 

পরিচ্ছেদ পনের £ বৃন্দাবন পর্ব_হোলি জু ত ১৯৭, 
Races লীলাভূমি বৃন্দাবন এ ot 
হোলিতে বন্দাবনে সাজ সাঁজ রব = ee 
বা ১৪৯ 
শান্তভাবের 
টা ১৯৯ 
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[re] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
দাস্তভাবের লীলা 3 
শ্রীতীমায়ের খাছয-_শুদ্ধ ভাব, শুদ্ধ চিন্তা ২০১ 
বাৎসল্য রসের লীলা ২০২ 
মায়ের লীলা__নিত্য লীলা wes ২০৩ 
“আনন্দময়ী মা ব্রহ্ষময়ী মাও বটে”_-ভাইজী aie ২৭৩ 
মধুর ভাবের লীলা ss ২০৪ 
শ্ৰীকৃষ্ণই একমাত্র অবলম্বন vss ২০৫ 
Hees একমাত্র পুরুষ__পরমপতি = ২০৬ 
মায়ের রং খেলা_-অপরূপ লীলা e. ২০৮ 
JANA সাথে নামের বস্তায় ভেসে Weal “ ২০৯ 
বীরেনদার পালাগান কীর্তন sh ২১০ 
হরি-কীর্তনে মায়ের মহাঁভাব চর ২১১ 
ভক্তপ্রাণরূপা মার রোদ্দুরে এসে দাড়ানো a ২১২ 
প্রারব-কর্ম থেকে মুক্তির উপায়-__মায়ের নির্দেশ oe ২১৩ 
'আত্মন্বরূপ* মায়ের ব্যাখ্যা -- ২১৪ 
পরিচ্ছেদ ষোল £ শ্রীম নারায়ণ স্বামীজীর শেষ 

JAAN ও গর্ভধারিণী মা__এক ও অভিন্ন see ২১৬ 
“সর্বক্ষণ আত্মচিন্তন”_স্বামীজীকে মায়ের পাঠানো বাণী --. ২২৮ 
সচ্চিদানন্দশ্বরূপ আত্মার কোন অভিমান থাকতে পারে ন! --- ২১৯ 
স্বামীজীর অবস্থার অবনতি ve ২২০ 
মায়ের উপর শিশুস্ুলভ অভিমান oe ২২২ 
স্বামীজীকে দেখতে শ্রীগ্রীমায়ের কাশী আগমন -= 222 
ছেলেকে মারলে মায়ের গায়ে আঘাত লাগে ore ২২৩ 
শরীর ধারণ করলেই রোগভোগ- কষ্ট cos ২২৪ 
শ্রীমুখে মায়ের স্বামীজীর নিষ্ঠার প্রশংসা a 3 
নিজের স্বরূপ e—a দিকটা নিয়েই থাকা = হত 
গঙ্গামা'র অন্ুস্থতা__মায়ের দেখতে যাওয়! রর ae 
্রীত্ীমায়ের অপরূপ বিদায় গ্রহণ sie ২২৮ 
'নির্বাণাষ্টকম্‌ স্তোত্রপাঠ Pe S55 
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[২১] 

"বিষয় পৃষ্ঠা 
স্বামীজীকে মায়ের শেষ উপদেশ ২৩5 
Frater সাধু-ভাগডারা-_ শীশ্রীমায়ের অলৌকিক 

কাহিনী বৰ্ণন! oe ২৩২ 

-পরিচ্ছেদ সতের £ অর্থকুস্তমেল! পর্ব-_প্রয়াগ, ১৯৮২ 
১৩৫ বৎসর পর এই যোগ ০০, ২৩৪ 
কুম্তমেলার শুভ প্রবেশ tee ২৩৬ 

'্রীত্রীমায়ের শরীর ভাবের শরীর we ২৩৭ 
কুস্তমেলায় জনপ্রবাহ “জলের প্রবাহ” ao ২৩৮ 
Anaa ক্যাম্পে AAA সমাবেশ vs ২৩৯ 
মায়ের কাছে আমরা সবাই শিশুর মতন z ২৪০ 
JAN গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সাক্ষাৎ মিলন vo ২৪১ 
AAN ভগবতী অস্বিকার রূপ = ২৪১ 
মায়ের কেবলমাত্র দর্শনেই মানসিক বিকার দূর হয় z ২৪২ 
“মা স্বর্গের সকল শক্তির পুপ্তীভূত AA” e 282 
পরমানন্দ স্বামীজীর অনুস্থতা s5 ২৪৩ 
স্বামী পরমানন্দজী-_উচ্চকোটির সাধু Se ২৪৩ 
পরমানন্দ স্বামীজীর মায়ের কাছে প্রথম আগমন a ২৪৪ 
মা সদাই ব্রাঙ্গীস্থিতিতে বিরাজমান uch ২৪৫ 
-স্বামীজীকে মারের স্ুন্মে দর্শন নর ২৪৬ 
“সব থেকে ভাল হোল, কিছু না চাওয়া” 2০5 
কুম্ভমেলায় সাধু দর্শন En ২৪7 
সন্ন্যাসী দায়িত্ব_ভাইজীর বাণী a ২৪৮ 
যোগশক্তি মা পরত 
-নির্মলানন্মজীর AT ও ২৪২ 
,সোমবতী অমাবস্তা_অর্ধকৃন্তে প্রধান স্নান om ২৫১ 
মায়ের দেবীমৃতিতে প্রকাশ ৯০০ ২৫২ 
SSAA মুহূর্ত অবর্ণনীয় i ৭ 
নাগা সাধুদের মায়ের কাছে আসা i ২৫০ 
“মায়ের অহৈতুকী কৃপা-বর্ষণ gis NE 
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[২২] 
faa : q 
- মায়ের নিরঞ্জনী আখড়ায় গমন x 
স্বামী মহানন্দ_ প্ররুত সন্যাসী রর À 
মহানন্দজীর দেহত্যাগ 
আদর্শ সন্সযাসীর প্রতি মায়ের উপদেশ ২৫৭. 
মহানন্দজী সত্যবাক্‌ ছিলেন ২৫৭ 
মৃহানন্দর ভাবটি অতি সুন্দর- পূর্ণ ত্যাগের ভাব e ২৫৮- 
আমেরিকান মাতৃ-সন্তান গদীধর oe ২৫৯, 
gate যোগীরাজ দেওরাহা! বাবা se ২৬০ 
“একদিন জগ. জরুর জল্‌ জলেগী” e ২৬৩ 
পরিচ্ছেদ আঠারো £ শ্রীগুরুপ্রিয়াদেবীর মহাপ্রয়াণ 
দিদির ধরাধামে মায়ের জন্য আসা ২৬৫ 
“ দিদির বাহির বন্রের মতন কঠোর--ভিতরটা ফুলের 
- _ মতন কোমল wee ২৬৬, 
আত্মপ্রচার-বিমুখ গুরুপ্রিয়াদি a ২৬৬7 
দিদির অনুস্থতা ই ২৬৭, 
মায়ের বোম্বাই গমন ও দিদিকে কাশীতে নিয়ে আস! ২৬৮ 
মাকে নিয়ে অন্ধকারে গাড়ী চালানো an ২৭০ 
বিশ্বতশ্চক্ষু মা | 00০ ২৭০. 
ভাইয়ার সেবা__ভাষায় প্রকাশ করা যায় ন! ese ২৭১ 
্রীপ্রীমায়ের স্বয়ং দিদির সেবা-শুশ্রষার ব্যবস্থা করা ass ২৭২. 
দিদির কাছ থেকে মায়ের বিদায় গ্রহণ AA ২৭৩. 
দিদির অন্থস্থতায় কন্তাগীঠের মেয়েদের বেদনাভারে | 
Core পড়া ano 298° 
“দিদি চলে গেল” aoe ২৭৬, 
মারের কাশীতে আগমন ss ২৭৬- 


দিদি গ্রীহনহুমানজীর মতন মায়ের একনিষ্ঠ দাসী ও 


কর্মবীর ছিলেন Ses ২৭৯, 
দিদির “প্রতিমা? বিসর্জন dee ২৮১, 


দিদি এক ‘অসাধারণ’ যোগী ছিলেন 3: ২৮১০ 
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“ভক্তপ্রাণরূপ। মুত্তিমতী রূপা ভ্রিলোকতারিণী ম।” 
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পরিচ্ছেদ 
| এক || 
উপক্রআাণিকা 


পরব্রন্ধস্বরূপিণী A আনন্দময়ী মাদৃশ এক অতি সামান্ত ও জ্ঞান-ভক্তি- 
নিষ্ঠাবিহীন যুবকের জীবনে হঠাৎ আবিভ্তা হন--তীর বিচিত্র ও অপার 
ভবতারণ লীলার সঙ্গী করে নেবার জন্য । এই সংযোগে আমার বিন্দুমাত্র 
পুরুষকার নেই_এ কেবল সম্ভব হয়েছে পরম সন্তান-বৎ্সলা ও করুণার 
আধার শ্রীত্রীমারের স্বতোৎসারিত কৃপা ও অনাবিল বাৎসল্য ধারার জন্ত। 
আমার মতন অতি সাধারণ মান্ষকেও উদ্ধার করার জন্ত। এ তীর 
অহৈতুকী FA | 

আমার সাধ্য নেই যে আমি “সগুণা স্বরূপা”, “free fran, মহা- 
ভাবময়ী মায়ের গুণাবলী বর্ণনা করি বা তীর অতি we 
ও অপরূপ এঁশ্বরিক লীলার মর্শোদ্ধার করতে পারি। 
শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে waa ata বলছেন,__ 

“বো বা WAST গুণাননস্তাননুক্ৰমিয়ন্‌ স তু বালবুদ্ধিঃ | 

রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধায়ঃ ॥” 

JERK অনন্ত । তীর গুণও অনস্ত। যদি কেউ ভাবে যে আমি তীর 
সমস্ত গুণাবলী গণন! ক'রে নেব, তাহলে সে অতি মুখ ও বালক ছাড়া আর 
কিছুই নয়। পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণাও যদি কোন প্রকারে গণনা করা সম্ভব 
হর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণাবলীর সম্যগ রূপে কল্পনা করাও অসম্ভব | 

«এই গ্ৰন্থ বা এই প্রকার অন্ত গ্রন্থ হইতে, এমন কি মার স্বমূখ হইতে প্রাপ্ত 
উপদেশ হইতেও মাকে চিনিতে চেষ্টা করা বৃথা ।” "তবে কিমা একেবারেই 
ধর! দেন না? তাহা অবশ্য বলা যায় না। অতি দুর্গম, অতি Yee হইলেও 
তিনি কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কারণ তিনি বাৎসল্য ae 
বিভোর সন্তানের প্রাণম্পর্শী “মা মা" ডাকে তিনি সাড়া না দিয়া 
পারেন না।”১ সেইরূপ জ্ঞান-বুদ্ধিহীন এই লেখকেরও মা মা বলে ডাকা 
ছাড়া আর কোন অবলম্বন সেই। মা-ই একমাত্র ভরসা | 


ভগবানের গুণ অনন্ত 


i ee EES ee 
5 BAe আনন্দময়ী--গুরুপ্রিয়া দেবী, প্রথম ভাগ, ভূমিকা- শ্রীগোপীনাথ 
কবিরাজ, পৃঃ 0০-0০ a 
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২ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


সংসার যাত্রার শুরুতেই চাকুরী সুত্রে আমাকে পর পর তিনবার মহাতীর্থ 
কাশীতে আসতে হয়। এ আমার জীবনের পরম লাভ | আমি অন্ভব 
করেছি, এখানকার মাটি, জল ও বাতাসে কি যেন এক 
উরি? অদ্ভুত শক্তি আছে--যা মান্গবকে পারমাধিক পথে এগিরে 
দেয়__আত্মাহছদন্ধানে প্রবৃত্ত করে ও জ্ঞানোন্সোচনে OAR করে। কাশীতীর্থ 
জ্ঞান-পিপানুদের সঙ্গম স্থল । সাধনার পীঠস্থান। এই কাশীধামে ভারতবর্ষের 
প্রায় সব ঈশ্বরকোঁটি অবতার মহাপুরুষদের বারংবার আসতে হু'য়েছে_তাদের 
লীলা ও মানব-কল্যাণ সাধনের জন্য | আদি শক্করাচার্ থেকে শুরু করে TACT 
গোস্বামী তুলসীদাসজী, শ্রীচৈতন্ত মহাপ্ৰভু, Care স্বামীজী, বাবাজী মহারাজ, 
যোগীবর শ্ঠামাচরণ লাহিডী, ভাস্করানন্দ সরস্বতী, শরীশ্রীরামকৃ্চ পরমহতসদেব, 
PISS গোস্বামীজী, স্বামী বিশুদ্বানন্দ পরমহংস ও তীর মন্তরশিশ্ত জ্ঞানযোগী 
গোগীনাখ কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই তীদ্দের মত্যলীলা কাশীতে করে গেছেন 
_ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন-__তীদের জ্ঞান ও যোগখদ্ধ মণি-মুক্তার ডালি, যা 
সাধারণ মানুষকে যুগে যুগে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। 
বর্তমান শতাব্দীতে মা জগজ্ঈননীর স্বয়ংপ্রকাশ BAe) আনন্দময়ী ঢাকায় 
তার আর্দিলীলা সমাপ্ত ক'রে এই কাশীধামকেই তীর পরবর্তী লীলার 
কেন্দ্রস্থল করেন। গড়ে ওঠে ভদৈনীর আশ্রম, অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দির, 
sot, গোপালমন্বির, রোগরূপী জন-জনার্দনের সেবার জন্য 
হাসপাতাল-_সংঘটিত হয় সাবিত্রী মহাযজ্ঞ’, যাতে এক কোটি গায়ত্রীমন্ত্রের 
আছন্তি দেওয়া হয় তিন বৎসর ধরে এবং যা কাশীতে অভূতপূর্ব বলে 
ঘোষিত হ্য়। Baars ঘিরে ক্রমে গড়ে ওঠে ভক্তমণ্ডলী ও মহাত্সা- 
সমাবেশ। উত্তরবাহিনী পুণ্যতোয়া ales অর্ধচন্দ্রীকার তীরে মায়ের 
আশ্রমে বসে “সৎসঙ্গ*__দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। অলিকুল যেমন 
মধু আহরণের জন্য AEDS কমলের চারিধারে গুণ১গুণ, করতে থাকে 


সেই রকম সারা ভারতবর্ষের সাধুমহাঁত্া-ভক্তবৃনদশ্রত্ীমায়ের চরণে এসে তীর 


অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ ও কৃপা-দর্শনে ধন্য হন। অবধৃতজী, দেবী গিরি মহারাজ, 
জিবেণীপুরী মহারাজ, চক্রপাঁণিজী মহারাজ, স্বামী কষ্কানন্দজী, প্রতুদত 


ne 
| অখণ্ড মহাষজ্ঞ-_-গুরুপ্রিয়া দেবী, শ্রীত্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি 
হইতে প্রকাশিত 
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এক | উপক্ৰমণিকা ৩ 
wre, মুক্তিবাবা, হরিবাবা, গোপীনাথ কবিরাজ, কালীদা, স্বামী 
অখণ্ডানন্দজী, ভ্রাবিধু আশ্রমজী, স্বামী শরণানন্দজী, গোপালঠাকুরজী প্রভৃতি 
ভারত-বরণ্যে মহাত্মাগণ কাশী আশ্রমে পদার্পণ করে সংসঙ্দের মাধুর্য ও 
Ss বৃদ্ধি করেন। 

ভগবানের অপার করুণায় ও সম্ভবতঃ প্রারন্ধাজ্জিত লক্ষ্যে পৌছানোর 
উদ্দেশ্যেই ২৭ থেকে ৪১ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রায় এক যুগ আমি Berit 
বিশ্বনাথজীর মুক্তিক্ষেত্রে বারাণসীতে অবস্থানের দুর্লভ স্থযোগ লাভ করি। 
এক নামকরা বিদেশী কোম্পানীর ম্যানেজারের চাকুরী কর! সত্বেও, ভগবান 
কি এক অপূর্ব উপায়ে আমাকে ধীরে ধীরে RÀ থেকে অন্তর্মুখী করে 
তোলেন, সাধু ও সৎসঙ্দে প্রভাবিত করেন ও অবশেষে সন্গুরু প্রাপ্তি ঘটান | 

কাশী থাকাকালীন প্রথম পর্বে, আমার পূর্ব সংস্কারবশতঃ Bassa 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তীর আরাধ্য! দেবী মা ভবতারিণী আমার ধ্যান- 
জ্ঞান হর । আমি ছু'বেলা আসনে বসে তাদের পুঁজ! 


Wee shay অবসর সময়ে Asse কথামৃত পড়ি। 
Samet আমার ধারণা aAA মুখ নিঃহৃত এই 
পরমহংনদেব 


অমৃতবাণীর সংকলনে সমস্ত বেদ-বেদান্ত-পুরাঁণ আছ্যোপাস্ত 
রয়েছে। আর কিছুর পড়ার দরকার নেই। “শাস্ত্রের কচকচিতে কাজ 
হয় না”। i 
AMER পরমহংসদেবের ছবির সামনে বসে নান! ভাব ও কথার 
আদান প্রদান হোত। আমি দেখতাম ঠাকুর জীবস্ত। অঃমার মনে 
হোত-_সেই. ছেলেবেলা থেকে, যিনি আমার হাত ধরে আছেন, আজ এই 
মুর্তিতেই তিনি আমার সাথী হয়ে আমাকে রক্ষা করছেন। জপ-মন্ত্র কিছুই 
জানি না__পৃজা-আচার বিধি জানি না। কেবল স্মরণ-মনন করেই অবর্ণনীয় 
আনন্দ পেতে লাগলাম | ক্রমশঃ তীর উপর নির্ভরতাও আমার বাড়তে লাগল, 
সব কাজে তিনি জুড়ে বসলেন_আমি যেন কোন এক ey শক্তি দ্বারা 
পরিচালিত হতে লাগলাম । মা ভবতারিণী জীবন্ত হয়ে তীর ভুবন ভোলানো 
হাসিতে আমার সামনে পটে আবিভূর্তা হন। এই অধম সন্তানকে কিসের 


জন্য জানি না, মা ভবতারিণী অহৈতুকী কৃপা করে মন-প্রাণ ভরে দেন। 
৷ এই রকম প্রায় দশ বৎসর চলে। 


এই সময় কোনদিনই মনে হরনি-__আমি দীক্ষিত নই, আমার দীক্ষার 
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৪ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ" 


দরকার, বা দীক্ষা নেওয়ার জন্য আমি কোন সাধুসস্ত বা মহাত্মার কাছেও যাই 

নি। এক এক সময় মনে হয়েছে-_ঠাকুরই তো আছেন__ 

ঈশ্বর গুরুরপে হাজির তিনি পরম দয়াল_-তিনি আমার হাত ধরে আছেন। 

S আমার আবার চিন্তা কিসের? অবশ্য আমি জানতাম 

বে, দীক্ষার একট] সময় আসে- ঈশ্বরের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা হলে, তিনিই 

গুরুরূপে সামনে হাজির হন। চেলাকে গুরু খুঁজতে হয় না”_সময় হলে 

গুরুই চেলার সামনে উপস্থিত হন। গুরুকরণ অবশ্যই দরকার, না হলে 
দেহশুদ্ধি হয় না। 

আজ আমার মনে হয় যে বাহক ও লৌকিকভাবে তখন আমার দীক্ষা 


না হলেও প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকুষ্কদেবই আমার অন্তরে থেকে গুরুর কাজ 
করেছেন। তিনিই হাত ধরে আমাকে গন্তব্যস্থানে 


অভগ প্র ND নিরে গেছেন__পরবর্তাঁ ঘটন! তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবে l 
aaa আনন্দময়ী অন্তগুরু সম্বন্ধে বলেছেন, “যিনি সর্বদা মনুম্যের হৃদয়ে 
অবস্থিত থাকিয়া মনুস্তের মন, বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়কে বথাবৎ প্রেরণা দান করিয়া 
থাকেন তিনিই অন্তগুরু। ইনি সর্বদাই কার্য করিয়া থাকেন এবং সকলের 
হৃদয়েই কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সময়ে সকলে ই'হার পরিচয় 
প্রাপ্ত হইতে পারে না le Ge A প্রভাব না জানিলেও স্বভাবের বশে 
অজানা আসন, মুদ্রা, wer প্রভৃতি এইভাবে ঘটিয়া থাকে। অজ্ঞানীর, 
মুখেও বড় বড় জ্ঞানের কথা বাহির হইয়া থাকে, প্রশ্ন করিলে উত্তর aren 
যায়, তত্বদকল ফুটিয়া উঠে, নানা প্রকার মৃতি প্রকাশিত হয়-অনেক কিছু 
হইয়া থাকে, অনেক কিছু হইতেও পারে।” শ্রীশ্রীমা বলেন, “শুধু জবাব- 
নয়, সেই দর্শন, এই অজানিত ভাবের জবাব পাওয়া” মন্ত্র, তত্ব, গুরু, ইষ্ট,. 
জ্ঞান_-সব কিছুই সময়মত প্রকাশিত হয়। এ সবই Gwe Ha রহ্স্তলীল]। 
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পরিচ্ছেদ 


॥ ছুই ॥ 
কাশী আশ্রমে কাজীগুজা-_দীক্ষা গ্রহণ 


্রপ্বীমাকে আমি প্রথম দর্শন করি স্বপ্পে-তখন আমি মাকে জানতাম: 
না বা তীকে চাক্ষুষ দর্শন করার সৌভাগ্যও তার আগে হয়নি। আমার 
বয়স তখন ২৯। নেই সময় PG খুব ট্যুর করতে 
হোত। একদিন কাশী থেকে গোরখপুরে গেছি। 
রাত্রে স্বপ্ন দেখিব_-আমার আরাধ্য ঠাকুর শ্রীত্রীরামকুষণ 
দেবের ছবির উপর এক অপরূপ দ্বেবীমূ্তি পদ্মাসনে উপবিষ্টা ও. ধ্যানস্থা | 
তীর পরিধেয় wate cosa ও সমস্ত শরীর দিয়ে এক নির্মল ও fre 
জ্যোতি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে! তীর মুখাবরব এক সৌম্য 
হাসিতে ভর]। 

আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় ও আমি বিছানার উঠে বসি। মনে করার চেষ্টা 
করি__এই দেবীমূ্তি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি কিনা। কিন্তু আমি এই 
সিদ্ধান্তে আসি বে, এই yfo আমি কোথাও আগে দেখিনি। এ কোন দেবী 
মুতি ? আমার স্থপরিচিত মা ভবতারিণীর YS তো এ নয়। আমি এ 
কথা আগে কারও কাছে প্রকাশ করিনি; আজ বোধ হয় Baars 
আমাকে দিয়ে তা করাচ্ছেন_তীর এই দীনহীন অধম সন্তানের সঙ্গে 
লীলাপ্রসঙ্গে । 

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি খবরের কাগজে মায়ের এই ছবি দেখি ও 
তার জীবনী সর্বপ্রথম পড়ি__এটা বোধহয় ১৯৭১ সালে কাশীতে তীর হীরক 
জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষ্যে। এই সময়ই ব্রিশ্রীমাকে সর্বপ্রথম আমি দর্শন 
করি ও তীর রাতুল চরণে লুটিয়ে পড়ে আশীর্বাদ লাভে ধন্য হই। পরম 
করুণামরী মা অনাহৃত ও অতি সাধারণ এই যুবককে কুমাবীপূজা শেষে 
একটি পদ্মফুল ছু'ড়ে দেন। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে সন্তান-বৎসলা 
মা শীঘ্রই আমাকে তীর অপার করুণা ও ন্েহ-বাৎসল্য রসের পাশে চিরতরে 
বদ্ধ করতে চলেছেন | 


HAAS সর্বপ্রথম 
স্বপ্নে দর্শন 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


৩ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ' 


মাকে অনেকে? বলে থাকেন “ছেলেধরা মা"। আমার ক্ষেত্রেও বোধহয় 
তাই প্রযোজ্য। মা নিজেও বলেন, “এই শরীরটার খেয়াল ন! হলে কেউ 
এর কাছে আসতে পারে না। যারাই এই শরীরটার 
কাছে এসেছে, জানবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই এই 
শরীরটার সুম্ছাতিন্স্্রভাবে পরম্পরায় সম্পর্ক রয়েছে |” 
এর কিছুকালের মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় তিন চার বার আমার 
Gama দর্শনলাভ করার gt ঘটে। আমি দূর থেকে মাকে 
দেখতাম_-তাতেই পরিতৃপ্তি, তাতেই মন প্রাণ ভরে যেত। এই সমর 
একবার দিল্লীর কালকাজীর আশ্রমে মায়ের অলৌকিক 
বিভূতি দর্শনেরও সৌভাগ্য wei মা তখন দিল্লীতে 
কয়েকদিনের জন্য এসেছেন। সেটা ১৯৭৫ সাঁল__আমি- 
তখন দিল্লীতে চাকুরীরত। একদিন ঠিক হোল, আমি অফিস থেকে 
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সপরিবারে মাকে দর্শন করতে যাব । আমার অফিস 
থেকে বেরুতে দেরী হয়ে যায়__আশ্রমে পৌছাই অনেক দেরীতে__প্রার 
বেলা চারটের সময়। সাধারণতঃ এটা দর্শনের সমর নয়। আমি খুবই 
আশাহত হয়ে বলতে বলতে আশ্রমে pate যে ‘এখন আর মারের সঙ্গে 
দেখাহবে ন1” বড় গেট দিয়ে ঢুকে সোজা সিমেন্ট বাধানো চাতালে এসে 
.গেছি_ডানদিকে মন্দির ও ঘামদিকে হলঘর। হঠাৎ অকল্পনীর়ভাবে 
দেখি_ শরত্ীমা মাত্র ছুইতিনজন sai সেবিকা সহ আমার সামনে দণ্ডায়মান | 
মনে হোল, তিনি বিদ্যৎগতিতে হাওয়ায় উড়ে যেন সামনে এসে দাডালেন। 
আমার সঙ্গীর! একটু পিছনে ছিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে তৎক্ষণাৎ 
মাটিতে হাটু গেডে বসে মায়ের চরণে প্রণাম করলাম। উঠে দেখি, 
Sania মুখকমল হ'তে এক অপূর্ব শুভ্র জ্যোতি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে 
ও মার মত্তকের চারিদিকে এক গোলাকার জ্যোতির্ময় মণ্ডল (halo)— 
অল্পক্ষণের মধ্যে তা মিলিয়ে গেল। মনে হোল, এক অপরূপ জ্যোতির্সরী 
দেবী ধরায় এসে আমার সামনে দাড়িয়েছেন। ততক্ষণে আমার সঙ্গীরা 
এসে গেছেন ও প্রণাম করছেন। Aa কেবল বললেন, “এত দেরী করে 
এলে?” আমার তখন কোন কথা বলার ক্ষমতা ছিল না__ আমার চোখ জলে 
ঝাপ সা হয়ে গেল। মা মন্দিরের দিকে চলে গেলেন । 
>) আনন্দময়ী মা গঙ্গা সমীরণ, ১৩৬৯ 


“ছেলেধর] মা” 


Qata বিভূতি 
দর্শন 
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৭ই নভেম্বর, ১৯৭৭ সন্ধ্যাবেলা ৮১ আপ ভেষ্টিবিউল্‌ এক্সপ্রেসে মা 
বারাণসীতে আসেন। ইতিমধ্যে কাশী আশ্রমের অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী 
ব্ৰহ্ধলীন নারায়ণ স্বামীজীর সঙ্গে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ 
হর। তিনি আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখতেন। 
একবার তিনি কথায় কথার বলেন, “মা তো৷ আসছেন, 
দীক্ষা নিয়ে নাও না।” সত্যিকথা বলতে কি, এতে আমার কোন ইচ্ছার 
প্রাবল্য প্রকাশ পার না, তবে শ্রীশ্রমাকে আর একবার দর্শন করার oT 
যুগপৎ আনন্দ ও উৎস্থক্য হয় । ঠিক করি, আমি ও আমার স্ত্রী মাকে আনতে 
বারাণসী স্টেশনে যাব। নারায়ণ স্বামীজী বল্লেন, “তোমার গাড়ীতে মাকে 
নিয়ে এস না?” আমি বললাম, “আমি নতুন, শ্রত্রীমাকে দূর থেকে কয়েকবার 
দর্শন করেছি মাত্র। মা আমার গাড়ীতে আসবেন কেন? অন্তধামী ম! 
বোধহয় আমার মনের কথা তখনই জেনেছিলেন, তাই পরবর্তী সময়ে 
তিনি অপরিসীম ও অহৈতুকী কৃপা করে আমাকে ব্হুবার তার গাড়ীর 
চালকের ভার দিয়েছেন। এ আমার পরম স্থক্কৃতি। 
যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা ষ্টেশনে যাওয়! Val মায়ের পুরাণো ভক্ত 
পটলধা১ ও আমার wax উপাধ্যারজীর সাহায্যে ও সর্বোপরি ্রপ্রীমায়ের 
অহৈতুকী ক্ুপায় মা সোজা! দীন-হীনও স্বল্প পরিচিত যুবকের গাড়ীতে এসে 
বসে পড়লেন। আমার স্ত্রীও মায়ের শ্রীচরণে পিছনের দিকে বসতে পেরে 
agi হলেন । আমি খুব সাবধানে কাশীর সংকীর্ণ ও জনবহুল রাস্তার ধীরে 
Aca গাড়ী চালিয়ে ভদৈনীর আশ্রমে চললাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ আমার 
স্ত্রী মায়ের কাছে দীক্ষার প্রস্তাব করে বসেন। মা কেবল জিজ্ঞাসা করলেন, 
যে গাড়ী চালাচ্ছে, এই-ই তোমার স্বামী? বেশ! 
মায়ের অহৈতুকী কৃপা তোমরা ভাস্করানন্দের কাছে কখন দিন আছে সব জেনে 
নিও। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। মায়ের শ্রীচরণে আমি 
কোন নিবেদনই করতে পারিনি-এমনই আমার অক্ষমতা। কিন্তু মায়ের 
কৃপা অহৈতুকী ও অফুরন্ত পরবর্তী ঘটনা তার প্রমাণ CHT | 
১০ই নভেম্বর, ১৯৭৭ একাধারে অমাবস্যা ও কালীপৃজা__দীপান্বিতার 
দিন-_পেইদিন সকাল দশটা নাগাদ দীন্ষার ভাল সময় ছিল। মহামহোপাধ্যায় 


মায়ের কাশীতে 
আগমন 


১। AOA কুমার 4% 
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গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন+, “Mier প্রকাশ হয় এই সময়েতে__অসংখ্য 
আলো জলে ওঠে অন্তর্জগতে- এই সময়েতে অনেক কিছু 
করতে হয়_ মন্ত্র জাগা বা জাগানোর এটাই best সময়, 
best time. বে কোন মন্ত্র হোক- শক্তিমন্ত্র, শৈবমন্ত্র, বৈষ্তবমন্ত্র T হোক না 
কেন, শক্তি জিনিষটাকে প্রবুদ্ধ করার সময় হচ্ছে এইটা-__এই সমরটাঁর বিশেষ 
utility রয়েছে । এই সময়টায় জাগো জাগে! ভাবটা রয়েছে-_জাগাবার 
জন্য এটা best সময়__অমাবস্তার সমরটার মধ্যে । এটাতে অপেক্ষাকৃত কম 
সময় লাগে ------স্থানের একটা মাহাত্ম্য আছে-_সাত্বিক তেজ থাকে কি না! 
কুরুক্ষেত্রে যতটা হয়, তার থেকে অনেক বেশী power হচ্ছে বারাণসীতে |” 

কালীপৃূজার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা নারায়ণ স্বামীজী আমাকে মায়ের 
কাছে নিয়ে গেলেন ও পরের দিন আমার স্ত্রীর অস্থবিধা আছে বলে জানতে 
চাইলেন, আমাদের দীক্ষা অন্ত কোন দিনে হবে কিন1? শ্রীশ্রীমা যেন সবই 
জানেন-_শ্বামীজীর কথা শেষ হবার আগেই মা বললেন, “কেন? ও 
(আমাকে দেখিয়ে ) কালকেই আসবে । একাই আসবে 1” আমি শির্বাক। 
আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন পুত্তলিকাবৎ চালিত হচ্ছি। যা কার্য 
সংঘটিত হতে যাচ্ছে__তা, আমার হ্যা’ বা “না” বলার অপেক্ষা রাখে T | 
মাকে প্রণাম করে চলে এলাম | 

পরের দিন সকাল নয়টার মধ্যে আমি আশ্রমে উপস্থিত। গিয়ে দেখি, চণ্ডী- 
মণ্ডপে শ্রীশ্রীকালী মারের প্রতিমা বসানো-_-পূজার সব জোগাড় ও আয়োজন 

48 কন্তাপীঠের soi করছেন-শ্রীশ্রীমা স্বয়ং সেখানে বসে 

সব দেখাশোনা করছেন । কি অপূর্ব দৃশ্য ! “মানগুষ-কালী, 

স্বয়ং নিজ প্রতিমা পূজার ততাবধান করছেন | 

১৯২৪।২৫ সালে ঢাকার নবাবের বাগানে, সকলের আকুল প্রার্থনায় 
যখন AANE কালীপূজা করতে হয়েছিল-_তখন.. পূজা করতে করতে 
হঠাৎ মা সকলকে চোখ বন্ধ করতে বলেন-__কিছুক্ষণ পর যখন সকলে চোখ 
খুললেন, তখন দেখা গেল শ্রীশ্রীমা কালীপ্রতিমার সংলগ্ন হয়ে বসে আছেন 
এবং বাবা ভোলানাথ২ পূজকের আসনে বসে দুহাতে জবা বিহদলের সচন্দন 


দীপাশ্বিতার মাহাত্ম্য 


১। পরমার্থ প্রসঙ্গে_মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ 
21 লৌকিক জীবনে মায়ের ম্বামী- শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী মহাশয় 
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d 
পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে অর্পণ করছেন। AN চরণে পতির পুষ্পাঞ্চলি | 
তাই নারায়ণ স্বামীজী গেয়ে গেছেন+__ 
“চোখে কে দেখেছে এমন দৃশ্য 
কানে কে শুনেছে বাণী। 
মা বসেছেন, কালীর মৃতি ঘেঁষে 
মেলে লোলজিহবাখানি ॥” 

দীক্ষার স্থান নির্ধারিত হয়েছিল কন্যাপীঠের উপরের হল ঘরে। জানালা 
দিয়ে তাকালে শুধু দেখা বায় উত্তরবাহিনী tai কুলু কুলু করে বইছে। 
দালানটি যেন ঠিক গঙ্গার উপরে । প্রায় দশ বারে| জন 
পুরুষ ও মহিলার সেদিন দীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা VI | 
আমি দেরীতে গেছি বলে সবাইকার পিছনে বসলাম। হঠাৎ দেখি, 
চকিতের মতন বিদ্যুৎ গতিতে AAT দালানে প্রবেশ করে, কারও হাত 
না ধরেই সোজা গঙ্গার ধারের জানালার কাছে উপস্থিত। আবার লক্ষ্য 
করলাম, মা বাতাসের বেগে ধাবিত হতে পারেন। আরও আশ্চর্য আমার 
জন্য অপেক্ষা করছিল। ম! মুখ ফিরিয়ে, দূর থেকেই আমাকে লক্ষ্য করে 
বললেন “তুমি এন, আর সবাই এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর ৷” 

আমার মনে হোল, মা যেন অতি নিকট জন, অনেকদিন থেকে আমাকে 
চেনেন_তাই এমন করে ডাকছেন । লক্ষ্য করলাম, আগের দিন সন্ধ্যাবেলা! 
মায়ের মুখে যে ক্লান্তির ছাপ দেখেছিলাম__তার লেশমাত্রও নেই। মার 
মুখ দীন্তিও তেজে ফেটে পডছে। আমি এগিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে নীচু 
আসনে বসলাম। ভাস্করানন্দজী আমার ডান পাশে ছিলেন। দীক্ষার * 
বিবরণ অতি গুহ-_তা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এই সময়_এক ঘণ্টারও 
অধিক-__মায়ের Apacs বসে আমি কাদতে থাকি_তাতে আমার মনে হয় 
যে BAN আমার শরীর ও মন শুদ্ধি করে সমস্ত রদ ও মলিনতা অশ্ররপে 
নির্গত করে দেন। আমার নতুন জন্ম হয়_সদ্গুরু লাভ হয়। 

agar এতক্ষণ সদ্গুরুরূপে বা দেবীরূপে দেখেছি। কিন্তু মা যে 
সত্যিকারের মা এবং গর্ভধারিণী মায়ের থেকে ন্েহ-ভালবাঁসায়__বাৎসল্যে 
কোন অংশে কম নন, তার পরিচয় তিনি কৃপা করে লেইদিনই--অমাবস্তার 
গভীর রাত্রে আমাকে দেন। _ 

১। সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী- প্রথম ভাগ, ১৩৮৫ 


দীক্ষা গ্রহণ 
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১০ ; মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 
মহানিশায় কালীপূজা হোল। সারারাত্রি বসে দেখলাম, শ্রীশ্রীমা কালী- 
প্রতিমা সংলগ্ন হয়ে পুজা নিলেন। মায়ের অপরূপ দেবীমূতি দেখার সৌভাগ্য 
এই প্রথম :হোল। নারায়ণ স্বামীজী তাই গেয়ে গেছেন__ 
“মায়ের রূপের কেমন বাহার 
waa, দেখ আসি AC | 
মা যে এলোকেশী দিগ বসন! 
মাকে, এরূপেতে কে দেখেছে কবে? 
স্বয়ং জগন্মাতা না হলে কি, 
পারেন এমন পূজা নিতে | 
সর্বজীবে সন্তানভাব তীর, 
ধরেন বিশ্বকল্যাণ চিতে ॥” 
পূজাঁভোগ ইত্যাদি শেষ হ'তে প্রায় রাত্রি সাডে তিনটে । প্রসাদ পেতে 
ভোর চারটে। তখন বারাণসীতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ চলছে-ঠিক 
করলাম এইখানেই দেবীর সামনে বসে থাকি, ভোর 
মা সত্যিকারের মা হ'লে বাড়ী যাব। মাও পূজা শেষে নিজের ঘরে চলে 
গেছেন | সমাগত ভক্তবৃন্দ বে যার স্থানে ফিরে গেছেন__অনেকে স্থযোগমত 
জায়গা পেয়ে শুয়ে পডেছেন। আমি একা চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর সামনে 
সতরঞ্চির উপর ব'সে আছি। একটু একটু শীত পড়েছে__তাই চাদর জড়িয়ে 
নিয়েছি। তখনও অন্ধকার কাটেনি-ভোর সাড়ে চারটে হবে। ঘুমে 
চোখ জড়িয়ে আসছে । হঠাৎ দেখি AA গোপাল মন্দিরের দরজার দিক 
থেকে চণ্ডীমণ্ডপে আসছেন__সঙ্গে হু এক জন সেবিকা FH রাস্তার অনেক 
জুতা পড়েছিল-_মা আসছেন দেখে রাস্তা পরিষ্কার.করার জন্য সেগুলি আমি 
হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম । মা খালি পায়ে হাটছেন। আমাকে দেখে মা 
“তুমি এখনও এখানে কি করছ? শুতে যাওনি ? আমি বললাম, 
“মা, এখানে ব'সে আছি। ভোর তো প্রায় হয়ে এল। একটু আলো! ফুটুলে 
বাড়ী যাব।” মা কোন কথা না ব'লে কন্তাগীঠের দিকে চলে গেলেন। 
আমি আরও কিছুক্ষণ বসে প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় আশ্রম থেকে বেরিয়ে 
গৃহাভিমুখে রওনা হলাম | $ 
পরেরদিন সকালে আশ্রমে এসেছি-_অন্নকূট উৎসব । আশ্রমে ঢুকে মাকে 
প্রণাম করতে যেতেই মা বললেন, “তুমি কাল রাত্রে তখন কোথায় চলে 
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ছুই] কাশী আশ্রমে কালীপুজ। ১১ 


গেলে? আমি এদিকে কন্যাপীঠে এসে, সকলকে তুলে, নীচের দালান পরিষ্কার 
করিয়ে তোমার শোবার জন্য বিছানা করালাম। আর তুমি চলে গেলে? 
আমি কল্পনাও করতে পারিনি জগজ্জননী মা এই কথা বলবেন | আমার শরীর 
যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হ'তে লাগল-_অশ্রজলে আমার চোখ-মুখ ভেসে 
গেল। আমি বোবার মত মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লাম । মা বুঝিয়ে দিলেন, 
আমি অতি অধম হ'লেও, আমি মারের সম্তান। মা পূর্ণ মাতৃত্বে বিরাজমান | 
ভাইজী তার “শ্রীচরণে” তাই গেয়েছেন১__ 


“এত স্বার্থপর, এতই Gata, 

এত অকৃতজ্ঞ, মা, তোর সন্তান | 

মাতৃন্সেহে তবু নাহি অভিমান-_ 
পরিমাণ নাহি পাই। 

তোর পদ পূজ। করিব সম্বল; 

সুখে নাহি হব উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল) 

না হইব দুঃখে হীন হত-বল,_ ' 


বল্‌ কবে পদে দিবি ঠাই মা?” 

দীক্ষা লাভের পর আমার সাধনার ধার! গুরুপ্রদত্ত পথে চলতে, 
লাগল। বিগত দশ বছরের আমার নিজ ভাবের পৃজা-ধ্যান-ধারণা__যা 
ঠাকুর শ্রশ্রীরামকৃষ্ণপরমহ্ংস ও মা! ভবতারিণীর জঙ্গে- 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল-_জাগতিকভাবে তার যেন 
হঠাৎ পট-পরিবর্তন হোল । এক একবার আমার মনের 
নিগুঢ়তম প্রদেশে Fa যে না জেগেছে তা নয়। কিন্তু ভগবানের অসীম 
করুণ|| AA আমার অন্তর্ধামী। তিনি আমার মনের সাময়িক ছন্দের 
কথা বুঝতে পেরেছিলেন | তাই তিনি আমার “অজ্ঞান” দূর করার ব্যবস্থা 
করলেন। এ আমার জীবনের এক অতি মুল্যবান অনুভূতি ও উল্লেখনীয় 
ঘটনা । অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "মশায়, আপনি আপনার নিজের 
ages সর্বসমক্ষে প্রচার করছেন কেন?” আমার সরল উত্তর-“ইশ্বর 
একক, জগতে এক বই দুইয়ের খেলা নেই, এবং ধর্মের পথ উদার ও সরল। 
তার মহিমা প্রকাশে আমার জীবন ধন্য ব'লেই মনে করি ।” 


১। শ্রীচরণে__ভাইজী, পৃঃ ১৫, ২য় সংস্করণ, ১৩৫৬ 


শশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ধ্যানজ দর্শন 
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SR মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


দীক্ষার অল্প কয়েকদিন পর কাশীতে আমার পুজার ঘরে ব'সে সন্ধ্যাবেলায় 
/ | জপ-্ধ্যান করছি। Bata ধ্যান। হঠাৎ অতফিতভাবে পরম দয়াল 
7 ৷ ঠাকুর ARII আমাকে ধ্যানজ দর্শন দেন। শুধু তাই নয়_আমি দেখি, 
তিনি আমার হাত ধরে AA আনন্দময়ীর কোলে বসিয়ে দেন ও বলেন, 
“ইনিই তোমার আরাধ্যাদেবী* এবং মায়ের fice অঙ্গুলি সংকেত ক'রে 
বলেন, “ইনিই জানবে সাক্ষাৎ মা ভবতারিণী*। এই ব'লে ও চকিত দর্শন 
দিয়ে তিনি অন্তহিত হন। 
আমার শরীর ও মন-প্রাণ অপূর্ব আনন্দে ভ*রে যায়_আমি ভাবস্থ 
হয়ে ett পরমানন্দ আস্বাদন করতে থাকি। আমি পরম দয়াল 
ঠাকুরের হাত ধ'রে ছিলাম। তিনি ‘আজ সশরীরে নেই fee আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি পূর্ণমাত্রায় সর্বত্র বিরাজমান । তিনি আমার ইহ্‌ জীবনে 
ARSE লাভ ঘটিয়েছেন, ও পরম কৃপা! ক'রে একাধারে গুরু-ইষ্ট-পরত্রন্বস্বরূপিণী 
Baa আনন্দমরীর চরণে আমাকে হাত ধরে পৌছিয়ে দিয়েছেন। তার 
-Apac বারংবার জানাই আমার আকুল প্রণতি। 


“মন্রাথঃ শ্রীজগন্লাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ | 
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা wey শ্রীগ্তরবে নমঃ ॥৮ 


i 
f 
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পরিচ্ছেদ 
॥ তিন ॥ 


নর্মদ্রা-বদারিকাতম-সত্যম সপ্তাহ 


কালী পূজার অব্যবহিত পরেই AAN ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭৭ গুজরাট 
প্রদেশস্থিত নর্গদা তীরবর্তী ভীমপুর! আশ্রম অভিমুখে রওনা হয়ে যান। 
সেখানে অষ্টাবিংশতিতম সংযম সপ্তাহ শুরু হচ্ছিলল_১৮ই নভেম্বর 
বদরিকাশ্রমে | 

কাশী ত্যাগ করার পূর্বদিন অর্থাৎ ১২ই নভেম্বর সকালে ম1 আশ্রমে 
চণ্ডীমণ্ডপ থেকে কন্তাপীঠের দিকে বাচ্ছিলেন। আমি পথে দাড়িয়ে ছিলাম । 
হঠাৎ মা খেমে গিয়ে বললেন, সামনের সপ্তাহে “সংযম সপ্তাহ হচ্ছে__ 
ভীমপুরায়, বদরিকাশ্রমে। অনেক মহাত্মা ও সাধু-সন্তর! আসবেন-__সৎসন্গ 
হবে। সাধু মহাত্মাদের চরণের তলে বসিয়া কথা শ্রবণ__-অমৃত বর্ষণ, অনেক 
লোক আসে_ তুমি আসার চেষ্টা কোরে11” 

আমি-_মা, আমার অফিস রয়েছে, ছুটি নেই, অত দূরে যাওয়া আমার 
পক্ষে মুস্কিল | 

মা_অনেকে তো কয়েকদিনের জন্যও আসে। ২।১ দিন থেকে চলে ATI 

আমি__আমার অফিসের কাজে ছুটি পাব কি না মা বলতে পারছি না। 

মা__-কয়েক ঘণ্টার TIS আসতে পারবে না? চেষ্টা কোরো। 

আমি-__আচ্ছা, চেষ্ট! করবো | মা। 

শরীপ্রীমায়ের কার্যকলাপ, কথাবার্তা ও ক্রিয়াধারার সঙ্গে সম্যক্রূপে পরিচিত 
হবার সৌভাগ্য তখনও হয় নি। তাই উপরি লিখিত কথোপকথন আমি 
সাধারণরূপেই গ্রহণ করেছিলাম । মায়ের মুখ নিঃস্থত বাণী যে ব্যর্থ হবার 
নয় ও মায়ের খেয়াল অমোঘ ও আকর্ষণ ছুনিবার_তা আমি তখনও AIT 
ভাবে জানতাম :না। মা চলে যাবার পর কেন জানি না, ক্রমাগত এক 

দারুণ আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম । আমার ছুটি 

GATES নিয়ে ২১ দিনের জন্য গুজরাটের এক দুর্গম জায়গায় 

afaa যাওয়ার কোনই বাসনা ছিল না--কিন্ত ফল হল বিপরীত I 
আমার মনে হতে লাগল, “মী কয়েক ঘণ্টায় কথা কেন বললেন? অবশেষে 
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আমি ঠিক করলাম_দিল্লী যাব সেখান থেকে ছুটি নিয়ে ভীমপুরা ঘুরে 
আসব । ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাজ.! আমাকে যে যেতেই হবে, কেন TAAT 
বোধহয় আমাকে কপাঁবশতঃ কিছু দিতে চেয়েছিলেন | 

মা বলেন, “নিজেকে জানা, আপনাকে পাওয়া, সর্বতোভাবে সত্য, 
ব্ৰহ্মচৰ্য, অহিংস! ইত্যাদি পালন দ্বারা স্ব-স্ব আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনের 
চেষ্টা এবং নকলের আত্মোন্নতির অনুকুলতা সম্পাদনের জন্য সেবাই সংযম 
সপ্তাহের উদ্দেশ্য |” 

২০শে নভেম্বর, ১৯৭৭ আমি দিল্লী থেকে ভীমপুর! অভিমুখে রওনা হই | 
তার আগে কোনদিন গুজরাট যাই নি। জায়গাটাও ঠিক জানতাম না 
তবে শুনেছিলাম .বরোদ। থেকে যেতে হবে। বিকেলবেল। পাচটা নাগাদ 
পশ্চিম এক্সপ্রেস ছাড়ে_ নিউ দিল্লী ষ্টেশন থেকে । আমি অফিস থেকে সোজা 
ষ্টেশনে গেছি-ট্রেণ ছাড়তে তখনও আধ ঘণ্টা বাকী। আমার কোন 
রিজার্ভেশন ছিল না। আমি জানতামও, না বে “পশ্চিম এক্সপ্রেস” একটি 
জনপ্রিয় cel! একটা Platform ticket কেটে Geta এসে একটি ‘st 
class কোচে আমার জিনিষপত্র এক ভদ্রলোকের তত্বাবধানে রেখে 
রিজার্ভেশন করাতে এসে দেখি_একটিও berth নেই । Conductor 
সাহেব আমাকে list দেখালেন_ প্রচুর নাম waiting 115, কোন ক্লাসে 
জায়গা নেই। রিজার্ভেশন চাই, কেন না ট্রেণটি বরোদা পৌছায় পরদিন 
সকাল প্রায় নয়টায়। আমি মাত্র ১ দিনের ছুটি নিয়ে আমার বস্‌কে বলে 
এসেছি_-আমি আমার একটা! ব্যক্তিগত কাজে warn যাচ্ছি। এ ট্রেণে 
নাগেলে আর আমার যাওয়া হয় না, কেন না এতেই আমি সংযম সপ্তাহের 
৩য় দিনে পৌছাব। ট্রেণ ছাড়তে আর ৫ মিনিট বাকী--আমি আমার 


মালপত্র নামিয়ে নিয়ে reservation ৮০৯ এর কাছে প্রায় আশা ছেড়ে 
দিয়ে দাড়িয়ে আছি, আর মাকে স্মরণ করছি। যখন আর মাত্র মিনিট 


দুয়েক বাকী আছে তখন সেই Conductor ভদ্রলোকটি হঠাৎ আমাকে 
বললেন, “Can you afford to go by I ACC? I have Only one 
berth spare in the whole train. Tell me quickly.” আমি 


'বরোদার ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করায় বললেন, “more than three hundred 


rupees.” আমি mas বলে ফেললাম, “ঠিক আছে আমি যাব |” 
766 কোচে উঠে দেখি, সেখানেও বসার জায়গা নেই-__এক ভদ্রলোক 
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কোন একটি ষ্টেশনে ৩1৪ ঘণ্টা পরে নেমে যাবেন-_-সেই berthi রাত্রের 
জন্য আমাকে দিয়েছে। এ সবই মায়ের বিচিত্র লীলা__না হলে যেখানে 
মালপত্র নিয়ে আমি আশাহত হয়ে চলে আসছিলাম, সেখাঁনে আবার গিয়ে 
ট্রেণে বসব কেন? 
এই সংযম সপ্তাহেই মাতৃ-সংসঙ্গে মায়ের শ্রীমুখ থেকে শুনি, mer 
হোগা তো গুরু চেলাকো নেহি ছোডতা। om কিতনি ভি কোশিস্‌ 
Sh ee করে" ভাগনে কে লিয়ে, গুরু চেলা কো নেহি ছোড়েগা”। 
মায়ের আশ্বাসবাণী কভি পিছ! নেহি ছোড়তা”। mer ধরেন “বিড়ালের 
ছান! ধরার মত দাতে করে, কামড়ে পালাবার উপায় 
নেই। আর ater ছানাকে মা ধরে নাঁ_ছানাই মাকে জড়িয়ে ধরে 
খাকে। পড়ে যাবার সম্ভাবনা। 
বরোদায় পৌছালাম পরের দিন সকাল সাড়ে নয়টায়। ষ্টেশনে খবর 
নিয়ে জানলাম চান্দোদ্‌ প্রায় ৫৫ মাইল AB ষ্টেট, ট্রানস্পোরটের বাস 
আছে--ছাড়বে ১১-৩০টায়। চান্দোদ্‌ পৌছালাম প্রায় ছুটে! নাগাদ । 
একটি ছোট্র শহর-_একেবারে AK নদীর তটে । আমার গুজরাঁটা লোকদের 
বেশ ভাল লাগল--সবাই নিয়ম মেনে চলে, শান্তিপ্রিয় ও বন্ধুভাবাপন্ন। 
শুনলাম বাস BINS থেকে হেঁটে যেতে হবে নর্মদী পর্যন্ত, ফার্লং দুয়েক AT 
মাল বইবার জন্ত কুলী পাওয়া যায়, বেশীর ভাগই মেয়েছেলে। 
নৰ্মদা বড় সুন্দর নদী । স্রোতস্বিনী আবার গভীর | তটে দাঁড়ালে এক 
অপূর্ব শান্তির অনুভূতি হয়_মন উদাস হয়ে যায়__মনে হয় দুরে কোথাও 
নর্মদাঁর সৌম্য অথচ গুরু গম্ভীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছি। নর্মদাঁ-তট 
বহু যোগী-মহাপুরুষের সাধনার wifes, পবিত্র। বড় বড নৌকা 
একটিতে চড়লাম__শ্তরোতের বিপরীতে যেতে হবে, প্রায় CHU মাইল__পথেই 
পড়বে “ভীমপুরাঁঁ মায়ের ছোট--অথচ মনোরম আশ্রম। এদিকে নদীর 
পাড় খুব চড়াই, সোজা উঠে গেছে। মাঝির! বলল, পাড়ের জমি যেখানে 
শেষ হয়েছে, সেখানেই জল প্রায় ৫ ফুট, তাছাড়া উপরে জল স্থির হলেও 
নীচের দিকে কারেপ্ট আছে। যাবার সময় দেখলাম নদীর মধ্যে বড বড় 
Brahe পড়ে আছে-_সেখানে জল আছড়ে পড়ে ঘৃণির সৃষ্টি করছে। খুব 
কড়া রোদ্দুর, খিদেও পেয়েছে, সেই আগের দিনে সকাল নয়টার সময় অফিষ 
থেকে বেরিয়েছিলাম_ এর্খন দুপুর তিলটা। বেশ are লাগছে। সাড়ে 
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তিনটা নাগাদ নৌকা বদরিকাশ্রমের ঘাটে লাগল। পাড় অনেক উচুতে_ 
দেখলাম সারি সারি তীবু, ল্যাম্পপোষ্ট, সামিরানা, কানাত, ও নানা রংএর 
পতাকা | TÁRTA ধূ ধূ তটে হঠাৎ যেন উৎসব আনন্দের প্রকাশ । শুনলাম 
এ দুর্গম জায়গায় লবণ পর্যন্ত পাওয়া যায় না-_কিন্ত শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে 
ও স্বামী পরমানন্দজীর অসাধারণ গঠন শক্তি ও পরিশ্রমের ফলে জায়গাটি 
একটি ক্ষুদ্র শহরের রূপ নিয়েছে ও রাত্রে আলোয় ঝলমল করছে। এটা 
আমি সব সময় লক্ষ্য করেছি যে শ্রীশ্রীমা যেখানে যখন বিরাজ করেন তখন 
তীর দিব্য শরীরের উপস্থিতিতেই অনেকটা জায়গা নিয়ে একট! তেজব্যুহ 
রচিত হয়_যেখানে কোন শোক, তাপ, নিরাননদ ভর 
DA নেই_কেবল আনন্দের হাট, মন সেখানে সেই পরমার্থ 
aig পথে উন্মুখ হয়ে থাকে_মনে হয় “আমি নির্ভর, মা তো 
আমার কাছেই রয়েছেন ।” অন্ততঃ সেইটুকু সময়ের জন্য মানুষ ভবসাগরের 
অনিত্যতা ও ভব ভয় ভূলে যায়। মন অন্তমূ্খী হতে চার-_পরত্রন্স্বরূপিণী 
জগন্মাতার প্রকাশে খণ্ডতা নেই। মা আমাদের Af) তাই তীর সঙ্গে 
মান্ষেরও সেই স্বরং অখণ্ড প্রকাশের দিকে ধারা। ভগবানকে জাশী 
আপনাকে জানা । মারের চতুর্দিকে কি এক অতি মনোরম দিব্য সুগন্ধ 
বইতে থাকে, মনে হয় এই ত স্বর্গ হায়! মা যেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র 
চলে যান-_সব অন্ধকার | কাক-পক্ষীরাও বুঝতে পারে, তাঁর! বেদনাভারে 
স্থান ত্যাগ করে। পবনদেব নিস্তব্ধ হয়ে যান। বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি মাথা 
নীচু করে স্তব্ধ হয়ে থাকে। এ আমার কবিত্ব নর-_মারের অনেক ভক্তই এটা 
প্রত্যক্ষ অনুভব করে খাকবেন। সার্থক ভাইজীর দেওয়া নাম “আনন্দময়ী |” 
শ্রীশ্রীমা বলেন “সবই তো খেলা; তোদের খেলার সাধ আছে, তাই হাসি- 
তামাসাতেও এই শরীরটাকে তোরা টেনে নিয়ে যাস্‌। বেশ সুন্দর করে 
আনন্দের খেলা খেলতে শেখ। তা হলে খেলার ভিতর দিয়েই খেলার চরম 
পাবি-_বুঝলি।” 
উপরে পাড় বেয়ে উঠে দেখি যেন কি রকম একটা নিস্তর্ূতা__সামনে 
একটা বিরাট প্যাণ্ডেল; তার প্রবেশ পথ চাদর দিয়ে বন্ধকরা। কোন 
চেনা লোক চোখে পড়ল ন!-_কেবল HEMT বইএর দোকানে দেখলাম 
iam দাড়িয়ে । আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম । এত দূর থেকে এসেছি, 
আঁন-খাওয়া নেই, নদীর তটে দীড়িরে, কোথায় যাব, কি করব ভাবছি । 
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জিজ্ঞাস! করে জানলাম, এখন সমবেত যৌন ধ্যান-ভ্রপ চল্ছে, বিকেল ওটা 
থেকে ৪টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা ভিতরে বসে। 
অগত্যা দাদার শরণাপন্ন হলাম । তাঁর বুক্‌ ষ্টলে (নদীর বালির উপর ) 
আমার স্থ্যটকেস রেখে, কাপড়-গামছা ইত্যাদি নিয়ে প্রথমে সামনের ঘাটে 
গিয়ে স্নান করলাম__দেখলাম নর্শদার জল খুব শীতল ও 
আমাদের মন ছুনিয়ার ২ 
নে ভরা ্ি্ককর--এতে ক্লান্তিও অনেকটা দূর হয়ে গেল। স্নানাস্তে 
শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে এনে আবার দাস্থদার দোকানে | 
তখনও সমবেত ধ্যান-জপ চলছে । মনটা একটু বিষণ্ন বোধ হতে লাগল-_ 
কোথাও থাকার জায়গা নেই, খিদেও পেয়েছে । মনের ভিতর ছন্দ উকি 
মারতে লাগল “এত কষ্ট করে কেন এত দূরে এলাম ?” 
ইতিমধ্যে মৌন ধ্যান-জপ core গেছে । বেল! ৪টা বাজে । আমি 
তখনও বোকার মতন দান্থ্দার দোকানের সামনে দাড়িয়ে । ভাবছি, মারের 
দর্শন করা দরকার । কিন্তু মাকে আমি দেখতে পাইনি বা মা কোন্থানে 
আছেন তাও জানি না। আমার জন্তে অনেক আশ্চর্যজনক অনুভূতি অপেক্ষা 
করছিল। আমি তা তখনও বুঝতে পারি নি। 
হঠাৎ দেখি নির্বাণানন্দজী (তখনও তিনি আমাকে চেনেন ন!) এগিয়ে 
এসে জিজ্ঞাসা করছেন, “কাশী থেকে কি কোন ছেলে এসেছে? মা তাকে 
ডাকছেন।” আমার হাতে যেন স্বর্গ এল। আমি বললাম, “আমিই কাশী 
থেকে এসেছি I” মনে মনে ভাবলাম, মা কি করে 
মায়ের ঘরে ।” আমি ওনার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। প্যাণ্ডেলের 
পিছনে একটি তাবু _সাদা কাপড়ের, সামনে দেখি প্রচুর গুজরাটী ভক্ত ভিড় 
করে রয়েছেন, বোধহয় মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে চান। নিবাণদবা আমাকে 
তীবুর ভিতর পৌছে দিয়ে চলে এলেন। দেখি মা একা একটি সাধারণ 
খাঁটিয়ার উপর বনে-_পাঁ ছুটি জোড়া করে মাটির উপর লশ্বমান__ঘরের মেঝের 
(নদীর বালি) উপর খড় বিছানো । আমি গিয়ে মাকে সাষ্টান্দ প্রণাম 
করতেই 
Ti gin এসে গেছ? বেশ হয়েছে ! কতক্ষণ হল এসেছ? 
আমি-__তা মা! ঘণ্টাখানেক হবে। 
মা-_আসতে খুব কষ্ট হয়েছে না? খুব রোদ লেগেছে । 
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আমি-_(রিস্মিতভাবে ) হ্যা, মা। আসবার সমর নৌকায় খুব চড়া 
রোদ্দুর লেগেছে। 

মা__খিদেও ত পেয়েছে, সকাল থেকে ত বিশেষ কিছু খাওয়াও gafa | 

আমি-_-রবোদা স্টেশনে সকালে চা-টোষ্ট থেয়েছি। 

মাঁ_আগে কিছু খেয়ে ate! তোমার থাকারও ত কিছু ব্যবস্থা হয়নি, 
কোন্‌ খানটায় আছ? 

আমি-_মা, আমি ত সবেমাত্র এসেছি, আমার wore দাস্থদার 
দোকানে | 

আমি যুগপৎ বিস্মিত ও শ্রীত্রীমার়ের অপার করণায় ও স্নেহ-ভালবাসায় 
অভিভূত। আমি দেখলাম মা সাক্ষাৎ অন্তর্যামী। আমার মনে aa 
বন্বগ্তলি এসেছিল মা কেবল সেই প্রশ্নগুলিই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন | 
শুধু তা নয় মৌন ধ্যান শেষ তওয়া মাত্রই (এই সময় আসন ত্যাগ সাধারণতঃ 
নিষিদ্ধ) মা তীবুতে এসেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন_আমি আমার 
স্ুল দৃষ্টিতে মাকে দেখতে না পেলেও মা আমার অন্তর-বাহির সবই দেখতে 
পেয়েছেন ও সন্তানের কষ্ট নিবারণের অন্য তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়েছেন। 

মা দেখলাম, হঠাৎ ব্যস্ত ভয়ে উঠলেন ও আমাকে অনেকগুলি ফল ইতাদি 
দিয়ে বললেন “বোস? । বলেই নির্বাণদাকে আবার ডেকে পাঠালেন । 
নির্বাণদা এলে মা বললেন, “এখুনি এর খাবার বন্দোবস্ত কর-_আর থাকার 

জায়গার ব্যবস্থা কর। একটা স্থ্যইস্টেন্ট খালি আছে না? 


২9 fuer (ডঃ ত্রিগুণা সেন) তো আসছে না, ওর জন্য যে 
কর্তবাবোধ COD রাখা ছিল সেটা ওকে দাও। জয়াবেন্‌কে বলো 


যে আমি বলেছি।” কত শত ভক্ত, কত কর্ম-যজ্ঞকাণ্ড 
চলছে। শত শত ভক্ত একটুখানি দর্শনের জন্য বাইরে দাড়িয়ে আর 
আমার পরম সন্ভান-বৎসলা মা সব কাজ ফেলে এই পরিচয়হীন সামান্য 
যুবকের আতিথেয়তা ও থাকার ব্যবস্থা নিজেই করছেন । আমার মাথা 
মায়ের চরণে নত হয়ে পডল- চক্ষু অশ্রসিক্ত। আমি নির্বাণদার সঙ্গে 
তাবু থেকে বাইরে এলাম | 
Rám আমাকে জয়া বেনের কাছে নিয়ে গেলেন। উনি সব টেন্টের 
দায়িত্বে ছিলেন | ওনার সঙ্গে আমার পরিচয়ও ছিল না। মা আদেশ করেছেন, 
উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটি বড টেণ্টে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিলেন | 
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কিন্তু দেখলাম, উনি একটু আশ্ষ্ান্বিত। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন ও 
জানতে চাইলেন আমি কতদিন থেকে মায়ের আশ্রিত। আমি যখন বললাম 
বে মাত্র দশদিন আগে আমার দীক্ষা হয়েছে । তখন উনি কিছু না বললেও 
দেখলাম উনি প্রকৃতই বিস্মিত। পরে জেনেছিলাম যে ও টেন্টগুলি মায়ের 
পুরাণো ও বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের জন্য । আমি বখন পরে জয়া বেনকে 
টেস্টের ভাড়া দেবার জন্য যাই, উনি কিছুতেই নিলেন না, বললেন-_“মায়ের 
বিশেষ আদেশে আপনি এই টেণ্ট পেয়েছেন; আপনার কাছ থেকে ভাড়া 
আমর! নেব না।” উনি কিছুতেই ভাড়া নিলেন না। 

নির্বাণদা আমাকে বললেন, “এখন প্রায় ৫টা! বাঁজে। আজ একাদশী | 
দুপুর বেলার খাওয়া ছিল তরকারী, দুধ ও পয়ফল। সে সমস্ত এখন কিছুই 
নেই। আপনি কি খাবেন? রাত্রে আবার কেবল দুধ 1” আমি বললাম, 
“মা আমাকে অনেক ফল দিয়েছেন, আমি তাই খাব। আপনি কোন 
চিন্তা করবেন না।” 

আমি সোজা প্যাণ্ডেলে এসে আসন নিয়ে ব্রতীদের জায়গার বসে 
'পডলাম। তখন মহাত্মাদের ভাষণ চলছিল। অতি সুন্দর ভাবণ, সত্যিই 
অমৃত বর্ষণ । পুরাণ, বেদ ও উপনিষদ্‌ থেকে তারা সাবলীল ভাষার কত 
কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, বার মূল কথা__“মান্গুষ সংসারে 
কত কষ্ট পাচ্ছে! সংসার অপার জেনেও আমরা মারার 
কবলে পড়ে সেই অনিত্য সংসারেই সুখের সন্ধানে সদাই 
প্রবৃত্ত। যতক্ষণ না মহামায়া দ্বার ছাড়ছেন, COT সাধু-সন্্যাসীরাও 
সাবধান। কখন কামনা-বাসনার জালে জড়িয়ে পড়তে হর! তাই ap 
ae অনিত্য থেকে নিত্যের দিকে ধাবিত হও। সংসারের ক্ষণস্থারী 
সুখ থেকে চিরস্থায়ী পরম পদের সন্ধান কর। ভগবানের হাত ধরার চেষ্টা 
করো-_ব্যাকুলতা থাকলে হবেই হবে। তিনি পরম করুণাময়। ভগবানকে 
জানা_নিজেকে জানা । আর সময় নষ্ট করে! না; ওঠো, জাগো মনু 
জনম সাৰ্থক করো |” 

সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭ট? নিজ নিজ নিত্য কৃত্য সাধন । আমি টেণ্টে চলে এসে 
আমার সান্ধ্য আহিক-পে বসে গেলাম। নর্নদার তীর- হু-হ করে হাওয়া 
বইছে, বেশ Sete পড়ে গেছে । জপ আহ্নিক হয়ে গেল। মারের দেওয়া 
একটি ফল খেলাম । চা পান করা বারণ। দেখলাম ক্লান্তি একদম নেই, 


সংযম সপ্তাহে 
'মহাজ্সাদের ভাষণ 
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কোথাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর এ ঠাণ্ডার মধ্যেও শরীর চন্মন্‌ করছে 
ও শরীরের উত্তাপ অতিমাত্রার বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে হচ্ছে পারা 
জায়গাট! জুড়ে একটা বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করছে, এমন কি জমিটাও মনে হল 
charged | 

সন্ধ্যা ৭টার পর পাশেই বদরিকাশ্রমের মন্দিরে আরতি দেখতে গেলাম। 

লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিব ও হন্ুমানজীর মুতি। সুন্দর আরতি 

AT oar | অনেক ব্রতী সেখানে গেলেন, স্বামীজীরাও রয়েছেন 
অনেক দিদ্ধতপথীদের দেখলাম। এখানে মন্দিরে একটি দণ্ডায়মান হরিহর 

mee মহাদেবের মৃত্তি আছে_এ্ররকম জীবন্ত শিবমৃতি আমি 
কখনও দেখিনি। আমার এক বিশেষ অনুভূতিও হয়েছিল। তিনি পরম 
করুণাময়। 

আরতির পর বাইরে বেরিয়ে নির্শলানন্দজীর সঙ্গে দেখ! । কুশল 
বিনিময়ের পর উনি বললেন, “এই বে জারগাঁটা দেখছ, নর্মদাতটে এত 
charged জায়গা! খুব কম আছে। এটি অনেক সিদ্ধ তপস্বীদের 
সাধনার স্থল” | 

আবার বাইরে এসে প্যাণ্ডেলে গিয়ে ব্রতীদের সঙ্গে নিজের আসনে 
বসলাম । খানিকক্ষণ হরিকথা ও কীর্তনের পর পৌনে নট! থেকে মৌন-__ 
নটা পর্যন্ত । নটার সময় শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ‘মাতৃ-সঙ্’। এই সময় মা ভক্তদের 
নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দেন__পথ দেখান। মহাত্মারাও মার নিকট হতে 
অনেক কিছু জেনে নিতে চান। সকলেই মায়ের কাছ থেকে তাদের 
পরমার্থের ঝুলি ভরে নিতে চায় । মা বলেন, “যে যতখানি হাতে আসবে 
সে তত পাবে, যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ”। এই দিন ভক্তদের 
ও মহাত্মাদের অনুরোধে মা গল্প শোনালেন__সেই রাজার চারটি প্রশ্ন। 

এক রাজার দরবারে বিরাট সভা বসেছে। রাজা ঘোষণা 
করেছেন, যে তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাকে প্রচুর পুরস্কার 
দেবেন। বহু পণ্ডিত বিদ্বান ব্যক্তি রোজ যাচ্ছেন আর ফিরে 
আনছেন-_রাঁজীকে কিছুতেই Fee করতে পারছেন না। রাজার 
চারটি প্রশ্নঃ (১) ভগবান কোথার থাকেন? (২) ভগবান কি খান? 
(৩) ভগবান কখন হাসেন? ও (৪) ভগবান কি করেন? একদিন 
গ্রামের পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিরাশ হয়ে রাজবাড়ী থেকে ফিরছেন। পথে : 
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এক চাষীর ACH দেখা । সে তীর ক্ষেত থেকে চাব-বাস করে ফিরছিল। 
রবি নে দেখে রোজ এত লোক যার আবার ফিরে আসে। 
সে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, কি ব্যাপার? গ্রামবাসীর! 
লীলাপদ্ধতি_-মায়ের ; 
ল্লাকারে বর্ণন| বখন ইতত্ততঃ করে মূর্খ চাবীকে প্রশ্ন চারটি বললেন, 
তখন দে বলল “এই ব্যাপার ! এ তো খুব সোজা উত্তর ! 
আমি এর উত্তর দিয়ে রাজাকে সন্তষ্ট করব ।” পরদিন চাষী গিয়ে রাজসভার 
উপস্থিত। সবাই তো হেসেই খুন। এই মূৰ্খ চাষী কি উত্তর দেবে? বড় 
বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরাই পারল নী। যাই হোক, রাজা মহাশয় তাকে প্রশ্নের 
উত্তর দেবার স্থযোগ দিলেন। প্রথম প্রশ্ন_ভগবান কোথায় থাকেন? 
চাঁৰীটি সঙ্গে ace জবাব দিল, “ভগবান কোথায় নেই?” রাজা মহাশয় চুপ৷ 
দ্বিতীয় প্রশ্ন--ভগবান কি খান? চাষীটি উত্তর দিল “ভগবান নকলের 
অহংকার খান।” রাজা মহাশয় দেখলেন, বাঃ! এত বেশ স্থন্দর চট্পট্‌ 
উত্তর দ্িচ্ছে। এবারে তৃতীয় প্রশ্ন__ভগবান কখন হাসেন? চাষীটি উত্তর 
করল, “যখন শিশু মাতৃগর্ভে থাকে, তখন নে যন্ত্রণায় ও কষ্টে হাত জোঁড় করে 
বলে, “হে ভগবান! এবার নিস্তার দাও, গর্ভযন্ত্রণা থেকে বাচাও। এবার 
aq নিয়ে আমি নিশ্চয় তোমার সাধন-ভজন করব" । দেই শিশু জন্মাবার 
সময় কাদে, ও পরে মায়ার অধীন হরে সাধন-ভজনের সব অঙ্গীকার ভুলে 
যায়__তখন ভগবান হাসেন 1” ; 
রাজ! মহাশয় শুনে খুব খুশী | আচ্ছা! এবারে শেষ আর সব থেকে কঠিন 
oa ভগবান কি করেন? প্রশ্নটি শুনে চাষী একটু সময় মাথা নীচু করে 
দীডিয়ে রইল। তারপর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়ে রাজাকে বলল, “মহারাজ, 
উত্তর আমি দেব, তবে আমি যা বলব তাই করতে হবে” । মহারাজ বললেন, 
“বেশ তাই হোক”। চাষী তখন একটা আসন চাইল। রাজদররবারের 
'মধ্যিখানে বিছিয়ে সে রাজাকে আসনের উপর বসতে বলল। রাজা এসে 
যেই আসনে বসলেন, চাষী তখুনি দৌডে গিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসে পড়ল। 
সবাই চমকিত। রাজা মহাশয় বললেন, “উত্তর দাও” | চাষী হাসতে 
হাসতে বলল-_“মহারাজ উত্তর'তো! আমি দিয়েই দিয়েছি। আমি দামান্ত 
চাষী, বসে আছি রাজ সিংহাসনে, আর আপনি মহারাজা__মাটিতে। 
ভগবান ফকিরকে রাজা করেন আর রাজাকে ফকির করেন”। রাজা খুব 
T হয়ে চাবীকে প্রচুর পুরস্কার ও অর্থ দান করলেন | 
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শ্রশ্রীমা এই গল্পটি প্রায়ই ভক্ত সমক্ষে বলে থাকেন। -এটি একটি রাজার. 
গল্প বলে মনে হলেও-_মা এর মাধ্যমে অতি সাবলীলভাবে ভগবানের বিচিত্র 
লীল! ও ক্রিয়ার কথাই বলতে চান। ঈশ্বরের লীলা বিচিত্র হলেও_সরল, এ 
বোঝবার জন্য শাস্তের কচকচির প্রয়োজন নেই। কেবল চাই খাঁটি সরলতা 
ও ব্যাকুলতা। মা তাই বলেন, মন মুখ এক করে যে কেঁদে বলতে পারবে, 
মাগো, তোমা ছাড়া,আর যে আমার দিন চলে না, তাকেই মহামায়া কোলে 
তুলে নেবেন_ নিজে স্বয়ং প্রকাশ হরে”। দ্বিতীয়তঃ ভগবান দুঃখ দিয়েই 
মানুষকে আপন ক'রে নেন। অহংকারতো চূর্ণ করতেই হবে । “আমি” না 
গেলে ত “তুমি'কে পাওয়া যাবে না। রাজাকে ফকির আর ফকিরকে রাজা 
করার মতন ভগবানের ক্রিয়াধারা, আপাত-বিরোধ মনে হলেও তিনি বা 
করেন ভক্তের মঙ্গলের জন্য, তার আনন্দের ay, শান্তির ay; আর 
অবশেষে নিজের করে নেরার জন্য যখন ভক্তের “আমি-_তুমি*র অবসান 
ঘটান, ভক্ত তখন এক হয়ে সেই পরমাত্মার বিলীন হ'য়ে যাঁয়। 
স্বামী ব্বতন্ত্রানন্দজী মার কাছে আরও কিছু, শোনার জন্য বললেন, “মা, 
তোমার জন্মের সময়েও কি ভগবান হেসেছিলেন ?” প্রায় রাত্রি দশট1 বেজে 
গেছে__কেউ বলাতে স্বামীজী বললেন, “থাক্‌ কাল মায়ের 
সা! সবসময় একই কাছ থেকে এর উত্তর শোনা যাবে”। ইতিমধ্যে 
অবস্থায় বিদ্যমান 
নি লা স্বামীজীর এই প্রশ্ন শুনে ব্রতী ও ভক্তরা সবাই হাসতে. 
থেকেই qfaia লাগলেন। মা বললেন, “কাল কেন? আজই উত্তর 
দিচ্ছি”। বলেই মা হাস্তে হাঁসতে বললেন, “নর- 
নারায়ণরূগী এত ভগবান সামনে বসে হাসছেন, আর বাবার এখনও সন্দেহ: 
যে ভগবান হাসেন কি না?” মায়ের এই উত্তরে সভায় হাসির রোল পড়ে 
গেল- আর তা নর্শদার তটের পবিত্র হাওয়ার মিশে দুর-দুরান্তে ছড়িয়ে 
পড়ল। মধুরেণ সমাপয়েৎ্। মাতৃ-সঙ্গ সেদিনের মতন শেষ হু'ল। উপরিউক্ত 
প্রশ্ন মাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমার পরে মনে হয়েছিল যে তিনি (স্বামীজী ) 
জানেন কি নামা জন্মের সময় কাদেন নি। এই সম্বন্ধে মাকে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি কাদব কেন? আমি তখন বেড়ার 
ফাক দিয়ে আমগাছে যে আম ঝুলছিল তাই দেখছিলাম*”। AA সদাই 
একই স্থিতিতে বিরাজমান | যিনি স্বয়ং ‘পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ” তার পক্ষে হাপি-. 
কান্না অভিনয় মাত্র, তিনি মায়াতীত। মা বলেন, “এই শরীর আগে যা ছিল, 
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এখনও তাই, পরেও তাই থাকবে”। তাই মা সদাই সেই পূর্ণ চৈতন্তময় 
সচ্চিদানন্দ সাগরে সমাধিস্থ। পরমাত্মার সঙ্গে অভিরকূপে নিত্যযুক্ত সহজ 
সমাধি | 

রাত্রে ছুধ-ফল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে । শো শো 
করে নর্মদায় হাঁওয়! বইছে । রাত্রে বিচিত্র অনুভূতি_শরীর এত উত্তপ্ত হরে 
গেল যে কম্বল কি, আমার পরিধেয় গেঞ্জিটি পর্যন্ত খুলে ফেলতে হল-_আর 
নিদ্রা হ'ল না__কেমন একটা তন্দ্রা বা ঘোরের মধ্যে সারারাত কেটে গেল-__ 
আর স্বতঃই অবিরাম নাম জপ হতে লাগল। এটা কেবল শ্রীপ্রীমায়ের 
উপস্থিতি ও স্থান মাহাত্ম্যের জন্য বলেই আমার মনে হয়। এতে আমার 
নিজের কোন অবদান বা কৃতিত্ব নেই। 

ভোর পৌনে পাঁচটায় শয্যাত্যাগের ঘণ্টা । প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদার 
Stel জলে স্নান ক'রে যেন ভালই লাগল । শরীর ও মন বেশ তাজা মনে 
হ'ল_ কোন ক্লান্তি নেই। উষা-কীর্তনে এসে বসলাম-__ছবিদি তীর ভগবৎ- 
দত্ত কে কীর্তন করতে লাগলেন-__ 


সত্যম্‌ জ্ঞানম্‌ অনন্তম্‌ ব্ৰহ্ম | 
শান্তমশিবম্‌ অদ্বৈতম্‌ ব্রহ্ম ॥ 


সবাই ধ্যানস্থ। চক্ষু অর্ধউন্মীলিত-__এ যেন সহজ ধ্যান। সমস্ত এলাকা! 
জুড়ে এক বিচিত্র গম্ভীর অথচ আনন্দময় পরিবেশ VE হ'ল-__মন যেখান থেকে 
যেতে চায় না। মনে হ'ল এই ত স্বর্গ ! 


WAMI জ্ঞানম্‌ ব্ৰহ্ম । অনন্তম্‌ SA! 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ব্ৰহ্ম ॥ 


“ এক জিনিস-_এক ছাড়া দুই নেই | এ ব্ৰহ্ম । আবার “এও ব্রহ্ম । 
ওঁ পূরণমদঃ, পূর্ণমিদং। এটাও পূর্ণ_ওটাও পূর্ণ। সব পূর্ণ। তিনি ঘটে ঘটে 

বিরাজ করেন। তোমার মধ্যেই তিনি রয়েছেন__তাঁই 
একমেবাদধিতীয়ম বর্দ «খোঁজ নিজ অন্তঃগুরে- পরমধন এ পরশমণি, যা চাবি 
তা সে দিতে পারে”। কিন্তু আমরা খুঁজি না। নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ ) 
প্রথম সাক্ষাতে ঠাকুর রামরুঞ্জদেবকে এই গানটি শুনিয়েছিলেন- ঠাকুর সঙ্গে 
সঙ্গে সমাধিস্থ ! 
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“মন চল নিজ নিকেতনে, 
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে 
ভ্রম কেন অকারণে? 
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর নয়, 
কেহ নয় আপন, পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন 
ভূলিছ আপন জনে II” 


আমাদের মন ত’ নিজ-নিকেতনে যেতে চায় না। আমরা যে আপ- 
নাকেই তুলে গেছি। তাই মা বলেন, “আপনাকে জানা, ভগবানকে 
জানা”। মনকে চিটে গুডেব মক্ষী হতে হবে। একবার চিটে গুড়ের মিষ্টতা 
পেয়ে গেছে__-আর সরে যেতে চায় না, সেটে আছে__জীবন চলে যার সেও 
ভাল। কিন্তু তার ভাল লেগে গেছে । মনের চঞ্চলতার অবসান । মন 
fix) তারপর লয়। তার ভালবাসার বস্তুর সহিত লয়, আত্ম-সমর্পণ, 
একাত্মতা | আমাদের স্বরূপ, আপনজন- সেই সদ! আনন্দময়, সদাই নিত্য-_ 
“সৎ-চিৎ-আনন্দ” স্বরূপে । এত কাছে, তবু মনে হয় এত দূর । শ্রীশ্রঠাকুর 
বলেছেন, “হাত বাড়ালেই যাকে পাওয়া যায়, তার জন্য পথ বাড়িয়ে এত 
তীর্থ-ধর্াদির কি প্রয়োজন ?” তাই Aaa আনন্দময়ীর কেও শুনি স্বতঃস্ফূর্ত 
সংগীত 
“ওহে জীবের জীবন ধন। 
তুমি বুদ্ধ, তুমি শুদ্ধ, তুমি নিত্য নিরঞ্জন | 
তুমি মুক্ত, তুমি শান্ত, তুমি শিব-নারায়ণ। 
যেথায় যত ভব-জালা, হচ্ছে সেথায় মায়া-খেলা 
(তুমি ) yore এবার ভাঙ্গাগড়া, ওরে আমার পাগল TA | 
ওহে জীবের জীবন ধন ॥” 


সকাল ৮টা থেকে ৯টা সমবেত ধ্যানজপ । শ্রীশ্রীমা এই সময় এসে মঞ্চে 
বসলেন_ সঙ্গে অন্তান্য মহাআীরা। মা ভক্তদের অন্তান্ত উৎসব হোক্‌ না হোক্‌ 
সংযম-সপ্তাহ মহাব্রত পালন করার জন্য কেন আদেশ 

Seas করেন--তার খানিকটা আচ. পাওয়া গেল। মনে হল 
Gar তার অহৈতুকী কৃপা উজাড় করে দিচ্ছেন সকল 

ব্রতীদের | কয়েকশত ব্রতী পুরুষ-মহিলা সমবেতভাবে ধ্যানস্ব-_সমানে জপ- 
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ধ্যান চলছে এক ঘণ্টা ধরে। মা দেখছেন যেন ব্রতীরা ধ্যান না করে, 
ধ্যান যেন লাগে। মনে হচ্ছিল মা এই সময়ে ব্রতীদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার 
করছেন__কেবল ইচ্ছার দ্বারা পুষ্টির ছারা। শ্রীশ্রীমাও oY নিমীলিত 
অবস্থায় সমাধিস্থ। মেরুদণ্ড সোজা। chess কপড়-চাদরে মায়ের আক 
ঢাকা । কেবল মায়ের শ্রীমুখ জ্যোতির্শয__মনে হচ্ছে শুভ্র জ্যোতি, ঠিক্রে 
পড়ছে | এদিকে সন্তানের হৃদয়ে স্পন্দন-অন্ুভূতি-দর্শন’। মা নিজের 
কাজ ঠিকই করে যাচ্ছেন। তিনি বে “ভক্তপ্রাণরূপা মৃতিমতী কপ! ত্রিলোক- 
তারিণী মা’। লক্ষ লক্ষ সন্তান যে তাঁকে "মা বলে ডেকেছে । “ATF 
থাকতে পারে ছেলে ছেড়ে?” না। তাই মায়ের এই ছোটাছুটি_মহাযজ্ঞ 
-_ বারো মাস তিরিশ দিন। সময় যে চলে যাচ্ছে_যে সময় চলে যায় তা 
ফিরে আসে না_কালের গহ্বরে চিরতরে চলে যায়। কিন্তু আমাদের যে 
কালোত্তীর্ণ হতে হবে--তবেই ত সেই 'এক'কে-_পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে। 
তাই মা বলেন, “সময় নষ্ট কোরো, না__সময় থাকতে থাকতে ভিতরের 
আলে! জালবাঁর চেষ্টা করো! । মনের চুলীতে আত্মবিচার বা নামের আগুন 
ধরিয়ে দেওয়া। সাধু সন্দ প্রার্থনা ও উপাসনাদির বাতাস দিয়ে সে আগুন 
সতেজ রাখো । ক্রমশঃ এর জ্যোতি স্টির হয়ে বাবে। তখন সে আলোতে 
ভিতর বাহির আলোকিত হয়ে আত্মদর্শনের পথ স্থগম করে তুলবেই”। তাই 
মা__আমাদের “aan বরদা ভকতি জ্ঞানদা কৈবল্যদায়িনী মা” আমাদের 
মত অধম সন্তানকেও সংসার আর কর্মের বন্ধনের মৃত্যুময় নিগড. থেকে উঠিয়ে 
এনে কয়েক ঘণ্টার জন্তেও আমাদের নিভে বাওয়া মনের আগুনকে সতেজ 
রাখছেন। “ভিতরের আলো জালান দরকার। অন্তর আলোকিত না হলে 
কে দেখবে কেমন করে ?” 
SEA সমর হ’য়ে আসছে। বেলা বারোটার মধ্যে 
বেরিয়ে পড়তেই হ্বে। নৌকা, বাস, হাঁটা পথ ইত্যাদি দিয়ে তবে বরোদায় 
পৌঁছাব_সেখান থেকে দিল্লীর ট্রেন বিকেল ৫টা নাগাদ। মন যেতে 
চাইছে ASS যেতে আমাকে হবেই । সংসার আর 
ABM প্রকতই as বন্ধন অক্টোপানের মত বেধে রেখেছে। তারই 
ser মধ্যে কয়েক ঘন্টা পেয়েছি মাত FN প্রায় বেলা 
দশটা। মহাত্মারা উপনিষদের ব্যাখ্যা করছেন। ভাবছি মাকে এক ডে 
কি করে পাওয়া যায়_মাকে এখনও বলি নি যে আমাকে আগ দু এক ঘণ্টার 
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২৬ মাতৃ-লীল! দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


মধ্যেই রওনা হতে হবে। ইতিমধ্যে মা হঠাৎ মঞ্চ থেকে উঠে এসে নিজের 
তাবুতে এলেন। মায়ের তাবুর সামনে কয়েক শত গুজরাটী ভক্ত লাইন করে 
বসে গেছেন- মাতৃদর্শনের জন্য । আমি উপখুস করছি । কি করে মায়ের 
তীবুতে ঢুকব। হঠাৎ দেখি মৈত্রেরীদি (তখনও আমাকে চেনেন লা) 
বাইরে এসে বলছেন, “দেবু কে? বেনারস থেকে এসেছেন?” আমি 
কাছেই ছিলাম। মৈত্রেয়ীদি আমাকে বললেন, “মা আপনাকে ডাকছেন I” 
আর একবার আমি বুঝলাম, মা প্রকৃতই অন্তর্যামী। কি করে আমার মনের 
কথা জানলেন? আমি মায়ের তীবুতে ঢুকতেই মা আমাকে বললেন, “তুমি 
ত’ এখুনি চলে যাবে। ফল-প্রসাদ নিয়ে যাও। আর কাশীর আশ্রমের 
দু’ একটি জরুরী চিঠি আছে নিয়ে যেও। যাবার আগে আর একবার আমার 
সঙ্গে দেখা করে যেও ।” আমি তো অবাক! মা কিকরে জানলেন। আমি 
এখুনি চলে যাঁব। আমি আর একবার মায়ের শ্রীচরণে লুটিয়ে প্রণাম 
করলাম। মা আমাকে অনেক ফল-মিষ্টি দিলেন | 

আমি আমার তীবুতে ফিরে এসে নিজের ভ্রিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিলাম । 
শীঘ্রই বেরিয়ে পড়তে হবে। মায়ের তীবুর কাছে গিয়ে দেখি, যে সব 
ভক্তর! লাইন করে দাড়িয়ে ছিলেন তারা একে একে মাকে গিয়ে প্রণাম 
করে বেরিয়ে আসছেন। ভিড় আরও বেড়েছে। আশে পাশের শহর ও 
গ্রাম থেকে প্রচুর ভক্ত ও দর্শনার্থী ভীড় করে দীড়িরে 
আছেন। আবার দেখি মৈত্রেরীদি আমাকে খু'জছেন 
_দ্েখামাত্র বললেন, “এই নামাবলীটি মা আপনাকে দিতে বললেন আর 
এই কাশী আশ্রমের চিঠি।” দেখলাম একটি সুন্দর হলুদ রংএর বড় সাইজের 
নামাবলী-_সংযম সপ্তাহের জন্য তৈরী করা । গতকাল কয়েকটি ব্রতীর গায়ে 


মায়ের কুপাবর্ষণ 


‘দেখে একবার মনে হয়েছিল আমারও একটি পেলে বেশ হয়! অন্তর্যামী 


মা আমার সে বাসনা পূর্ণ করলেন। 

সাডে এগারটা বেজে গেছে। হঠাৎ দেখি ভিড়ের চাপে মায়ের তবু 
ভেঙে পড়ার অবস্থা। মা তাবু থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসে বাইরে 
Pandal এর পিছনে খোলা জায়গায় দাঁড়ালেন ভক্তদের দর্শন দেবার জন্য | 
জারগাটি অপরিফার-_বাঁশ, ইটের টুকরা ইত্যাদি জিনিস ছড়িয়েছিল। 
মা খালি পায়ে। আমি তৎক্ষণাৎ যতট! পারি হাতে করে ইটগুলি সরিয়ে 
দিতে লাগলাম ও ভীড়ের ধাক্কা যাতে মায়ের গায়ে না লাগে তাই উপস্থিত; 
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দুটি পুলিশ কনষ্টেবলের সাহায্যে মায়ের চারিদিকে হাত ধরাধরি করে একটি 
ঘেরা দ্রিলাম। আমি মায়ের পাশেই ডানদিকে । মা দেখি উধ্বদিকে 
অর্ধনিমীলিত চক্ষে হাত ছুটি জোড় করে কেমন যেন ভাবস্থ অবস্থার দাড়িরে। 
ভক্তরা তখন একে একে এসে মালা-ফল ইত্যাদি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দিয়ে যেতে 
লাগলেন । আমি এদিকে ঘড়ি দেখছি-প্রার বারোটা বাজে । মা আমাকে 
যাবার আগে একবার দেখা করতে বলেছিলেন_মা তো এখন আমার 
পাশেই । মা দেখি তখনও ভাবস্থ। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি_যেন দেরী 
না হয়ে যার । বারোটা বেজে গেছে-_আব দেরী কর! যায় না। ভাবলাম 
বাইরে এমতাবস্থার়ই মাকে বলতে হবে ও রওনা হতে 
হবে। আমি বললাম, “মা আমার যাবার সমর হরে 
গেছে । আমি রওনা হচ্ছি”__বলে এ খানেই মাটিতে 
মাথা একে প্রণাম করলাম । উঠে দেখি মা সেই রকমই Waa GREG ভাবস্থ ৷ 
আমি মায়ের গা ঘে'সে ডানদিকে! এ অবস্থাতেই মা আমাকে ফিসফিস 
করে বললেন-__“তোমার যা হলো, তাই-ই হলো।” এমনভাবে বললেন 
যাতে কেবল আমিই শুনতে পাই, আর যেন কেউ শুনতে না পার । আমার 
দিকে ফিরেও তাকালেন না-_মায়ের কথার অর্থ তখন আমি ঠিক বুঝতেও 
পারলাম না। আমি এসে আমার মালপত্র নিয়ে নর্মদার ঘাটে নৌকার 
উঠলাম। আমার মন ভারাক্রান্ত চক্ষু অশ্রসিক্ত। আমি মাত্র কুড়ি ঘণ্টা 
বদরিকাশ্রমের সংযম সপ্তাহে থাকলাম। শ্রীশ্রীমার়ের মুখনিঃস্থত বাণী ব্যর্থ 
হবার নয_এরও প্রমাণ পেলাম | মা কাশীর আশ্রমে আমাকে বলেছিলেন, 
“কয়েক ঘণ্টার জন্তও আসতে পারবে না? চেষ্টা কোরো 1” 


মায়ের Aya Faw 
বাণী বার্থ হবার নয় 
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পরিচ্ছেদ 
॥ BIS ॥ 


নৈমিষারণ্য পর্ব (প্রথম ) 


এককালে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিকাশের কেন্দ্রস্থল 
'ছিল। এইখানেই শৌনক afta প্রার্থনায় ৮৮ হাজার খধির সমক্ষে 
Are কথারপে স্বয়ং প্রকাশ হয়েছিলেন। কখিত 
আছে এই খানেই বেদব্যাসজী বেদকে চারভাগে 
বিভাজিত করেন এবং পুনরায় রচনা করেন | 

“বিস্তারায় তু বেদানাম্‌ স্বয়ং নারারণঃ প্রভৃঃ | 
ব্যাসরূপেণ কৃতবান্‌ পুরাণানি মহীতলে |? 

অর্থাৎ বেদের বিস্তারের জন্যই স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হবে পুরাণ 
রচনা করেন | , 

কলিযুগের প্রারম্ভে খধিমুনিগণ এই রকম একটি জায়গার খোঁজ করছিলেন 
যেখানে তারা নিশ্চিন্তে তাদের তপস্যা করতে পারেন। এদের প্রার্থনার 
m হয়ে ব্রহ্মাজী তীর দিব্য-চন্র পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করেন পৃখিধী 
ভয়ে কম্পিত হয়ে ওঠে। তখন ব্রহ্মার আদেশেই মহাশক্তিরূপিণী ললিতা 
দেবী Site wl হয়ে চক্রের শিখা ধরে তাকে স্তম্ভিত করেন। চক্রটি যেখানে 
পতিত হয় সেখানে একটি বিরাট গোলাকার কুণ্ড হয়ে যায়__যা আজও 
caw? নামে প্রসিদ্ধ। দেবী ভাগবতে আছে__“প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং 
চক্রতীর্ঘব চ tert” ব্রহ্মা নিক্ষেপিত দিব্য চক্র নেমীর (axle) উপর 
আধারিত ছিল বলে এই ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। মহাত্মা তুলসী 
দাসজী এই তীর্থকে সর্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দিয়েছেন 'রামচরিত 
মানসে” 


নৈমিষারণোর ইতিহাস 


“তীরথ বর নৈমিষ বিখ্যাতা। 
অত্তি পুণীত সাধক সিদ্ধিদাতা |” 


“কথিত আছে.এখানে সাধনা-রত সাধকের সিদ্িপ্রাপ্তি নিশ্চিত। 
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নৈমিষারণ্য মহাতীর্থে আমাদের যে অতীব সুন্দর আশ্রমটি আছে তার 
. পুরাণ-পুরুষের ইতিহাসও চমকপ্রদ। ১৯৬০ সালে বাধিক সংযম সপ্তাহ 
বৃতি অদ্বিতীয়  মহাত্রত ও ১০৮ ভাগবত সম্পাদিত হয়_এখন যেখানে 
নারদাশ্রম, সেই জায়গাটিতে_আমাদের আশ্রম ও বর্ত- 

মানে পুরাণ ও বৈদিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পার্শ্বে ও অতি নিকটে | 
শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ থেকে নৈমিষারণ্য আশ্রমে বসে আমার এ ইতিহাস 
শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। মা বললেন “সেবার সংযম হবে এখানে 
বিবি খুব বন্তাঁ_নব জলে ডুবে গিয়াছিল-_পরমানন্দকে পাঠান 
_তার আগে সব ব্যবস্থা করার জন্য । এ শরীরটা তাকে 
বলে দিয়াছিল যে উচা জায়গা দেখে সব ব্যবস্থা_সব থেকে উচ! জায়গা। 
এদিকে গোমতী নদীতে ভীষণ বন্তা--সব লোকে ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে 
গিয়েছিল__এখন যেখানে আশ্রম দেখছ পাশে হনুমান টিলা__এইটেই সব 
থেকে উচা জায়গা পরমানন্দ এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। সরকারী কর্মচারীরা 
বন্যার সময় ওকেও এখান থেকে সরাতে চেয়েছিল, বন্যার সময় কলের! ইত্যাদি 
রোগ মহামারীঁ_কিন্ত পরমানন্দ কিছুতেই যাবে নাঁ_বলে, মায়ের দেওয়া 
কাজ না করে এখান থেকে ফিরব না। ওর এমন মাতৃভক্তি। এদিকে 
সংযম প্রায় হয় না_এমন অবস্থা । এ শরীরটাকে ক্রমে সবাই বলল কিছু 
একট! ব্যবস্থা করা। এ শরীরটা এ সবতো কিছু বলে না। সব 
ভগবানের Bella পুরুষরূপী স্বরং নারারণ যা করেন। এদিকে 
শরীরটায় কয়েকদিন থেকে একদম জল খাওয়া নাই--সেদিন হঠাৎ কেন 
খেয়াল _সবটা গ্রাস জল ঢক্‌ OS করে। TAI পরে খবর দেয়, মা গোমতী 
নিজেকে সম্বরণ করে নীচে নেমে গেছেন। পরমানন্দ সব ব্যবস্থা করে 
সংযমের ;_বলেই মা বলে ওঠেন “নমো নারায়ণঃ | হে ভগবান! হে ভগবান !! 
মা আরও বললেন “এই যে পুরাণ-পুরুষ দেখছ-_নারার়ণরূপী ভগবানের 
স্বয়ং প্রকাশ__অভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশ_সংবম যখন হয় তখন পুরাণ পাঠ 
করিতে গিয়া দেখা-_নৈমিষারণ্যে কাহারও কাছে সব 
পুরাণ নাই। কি আশ্চর্য। যেখানে স্বয়ং নারায়ণ 
আবিভূ্ত হয়ে পুরাণের প্রকাশ, সেখানে পুরাণ নাই? 
এ শরীরটার:খেয়াল হল_ সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পুরাণ 
পুরুষরূপী নারারণের প্রতিষ্ঠা Fai | নানান জায়গা থেকে একটি একটি করে 


পুরাণ-পুরুষ__নারায়ণ- 
HA ভগবানের স্বয়ং 
প্রকাশ 
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অষ্টাদশ পুরাণ সংগ্রহ। এই যে পুরাণ পুরুষের মৃতি দেখছ__এ পৃথিবীর 
কোন জায়গায় আর পাবে al) কাশীর এই যে রাজেশ্বর পণ্ডিত, সব 
-পুরাণ-শাস্ত্ খুঁজে efor বিবরণ সংগ্রহ করে তবে পটে আঁকায়_সেই থেকে 
এই মুতি।” 
মা আরও বলে গেলেন__“পুরাণ জ্ঞানরূপী স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ | 
এই সমগ্র HOST জ্ঞান-ভাণ্ডার পুরাঁণ। আদিধুগ থেকে কত খষি-মুনি- 
মহাত্মা কত কিছু বলে গেছেন--সব পুরাণে পাওয়া 
“SACS জ্ঞান 
আটটি যাবে। বে যত মহাত্মা বা জ্ঞানী হোন না কেন,.মুখ 
. দিয়ে নতুন কিছু জ্ঞানের কথা! শোনাতে পারবে Ti— T 
সমস্ত পুরাণে নেই। APL! নমে! নারারণঃ। নমো নারারণঃ ৷” 
আমরা শুনেছি আমাদের নৈমিষারণ্য আশ্রমটির নির্মাণকালে যখন 
খোদাই কার্য চলছিল, তখন দেখা গেল নীচে যেন পর পর দুইটি স্তরের 
Bia ats উপর ছুটি সভ্যতার-_সংস্কৃতির ইতিহাস খোদাই 
afar,  কীলীন যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় তা সমস্তই পুরাণ 
সভ্যতার প্রতীক__এ যুগে পাওয়া যায় না। তার উপরেই 
আমাদের বর্তমান আশ্রমটি নিমিত । 
নিম্সার আশ্রমটি উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায় । হরদোই ষ্টেশন 
থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়_ প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ বাসেও যেতে হবে। 
অথবা লক্ষ? থেকে বাসে অথবা মোটর গাড়ীতে সিন্ধৌলী হয়ে প্রায় ৭০ 
মাইল Weil ছোট্ট শহর__ দোকান বাজার বিশেষ cas নিকটবর্তী 
শহর হুল পিস্রিখ প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে । স্থানীয় লোকেরা 
নৈমিষারণ্যকে “নিম্পার” বলে থাকে। 
আজ wel জুলাই, ১৯৭৮1 AH থেকে বেলা পৌনে তিনটার 
বেরিয়ে আমিও আমার সহকর্মী শরণ নিমসারে পৌছালাম বেল! পৌনে 
পাঁচটার | তখন ভাগবত সপ্তাহ চলছে ॥ গিয়ে দেখি মারের ঘরের নীচের 
তলায় দালানে ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এবং ate বসে আছেন। অল্প 
কথাবার্তার পর ANA বললেন, “যান ওপরে মারের সঙ্গে দেখা করে 
আন্মন |” নিমসারে সাধারণতঃ বেশী লোকের ভিড হয় না। মাকে একান্তে 


১ | Viee-Chancellor, Sanskrit University, Varanasi, 
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ATS বায়_-তবে শুনলাম যে, মায়ের শরীর আজকাল ভাল যাচ্ছে না। 
মাশুরে ছিলেন। ঘরে ঢুকতেই দেখি দু'জন ভদ্রমহিলা মেঝেতে মাদুরের 
উপর বসে ও মা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। আমরা গিয়ে প্রণাম করতেই 
মা! উঠে বসলেন ও ফল-প্রসাদ দিলেন। মার বিশ্রামে আমরা ব্যাঘাত 
ঘটালাম, কিন্তু সন্তান-বৎসলা মারের কোন সময়েই বিরক্তি নেই। 

আমরা সবাই চুপ করে বসে আছি। সুগভীর নিস্তব্ধতা । মার দৃষ্টি 
অসীম অনন্ত আকাশের দিকে । মাঝে মাঝে দৃষ্টি নীচের 
হর্‌ নময় ওহি নাম _ S 

না দিকে করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন, আবার দৃষ্টিকে 

A বিস্তার করে দিচ্ছেন হ্ুদূরে__গভীর wT | মার দৃষ্টি 

রুপা-্সিপ্ক_যেন করুণা ঝরে পড়ছে। শরণ মার কাছে নতুন আসছে__তাই 
জিজ্ঞাসা করল “মা. ভগবানের পূজা কি করে করতে হয়? কিছু বিধি, 
মন্ত্র ইত্যাদি বলে দিন।” 

মা_-“তোমার যে নাম ভাল লাগে, সব সময় সেই নাম করা। নাম 
করে ate | “হর সময় ওহি নাম রট্‌না।” 

শরণ-_ মা, আমি রামায়ণ, দুর্গ! সগ্তশতী এই সব রোজ পাঠ করি | 

ahs আছে। তোমার যা ভাল লাগে তাই পাঠ করো। রামায়ণ 
পাঠ খুব ভাল, তাতেই কাজ হবে | 

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মা আবার বললেন, 

মাঁ“সংযম করতে হবে । দংযমের খুব দরকার | সংযমে শক্তি বাড়ে। 
সাধনার জন্য শক্তির প্রয়োজন | নব কাজে সংযমের দরকার ।” আমি চুপ 
করে ইষ্টমন্ জপ করছিলাম আর শ্রীশ্রীমারের অমৃতকথা 
শ্রবণ করছিলাম | মা বললেন, “যাবার আগে আর. 
একবায় দেখা করে যেও। এখন নীচে গিরে ভাগবত 
পাঠ হচ্ছে, শোন গিয়া” 

আমরা নীচে নেমে এসে দেখি, আশ্রমের লনে প্রচুর সাধু সমাগম। 
সবাই মনোযোগ সহকারে মধুর কথা ভাগবত শুনছেন_বেশীর ভাগই 
স্থানীয় সাধু-ন্যাসী, অনেক দণ্তীধারী সাধুও আছেন | বিশ্বদননী উ্ীমায়ের 
আগমনে নিমসারে যত AE আছেন, সবাই একত্রিত হয়েছেন। বড় 
পবিত্র পরিবেশ ।  কথকঠাকুর পাঠ করে চলেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় 
স্বন্ধ_চতুৰ্দশ অধ্যায়__-দিতির গর্ভধারণ। দিতি বিছুরকে বলছেন__ 


সব কাজে 
সংযমের দরকার 
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“সর্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্‌ 
ব্যননার্ণবমত্যেতি জলঘানৈরিবার্ণবম্‌ ॥ ১৮ 


যামাহুরাত্মনো হর্ধং শ্রেরস্কামস্য মানিনি। 
TH BATT পুমাংস্চরতি বিজরঃ | ৯৯ 


যামাশ্রিত্যেক্রিযারাতীন্দুর্জরানিতরাশ্রমৈঃ। 
বরং জয়েম হেলাভিদস্থ্যন্দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ 
“জাহাজে চড়ে মানুষ যেমন উত্তাল মহাসাগর পার হরে যাঁর, সেইরূপ 
মানুষও অন্তান্ত আশ্রমের আশ্রয়স্থল এই গৃহস্থ আশ্রমের দ্বারা দুঃখমর 
ভব-দাগর পার হয়ে যায়। হে মানিনি! স্ত্রীকে ত’ 
ভাগবতের কথা ত্রিবিধ পুরুষার্থের কামনাকাজ্জী অর্ধাঙ্গিনী বলা হ’রেছে। 
টি সর উপর গৃহের সমস্ত ভার অর্পণ করেই পুরুষ নিশ্চিন্ত 
cal 
হয়ে বিচরণ করে। পঞ্চেন্দিয়াদি শত্রু সকল অন্যান্ত 
আশ্রমবাঁসীদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুর্জর বটে, কিন্তু কেল্লার মধ্যে থেকে লড়াই 
sa রাজ! যেমন অতি সহজে wae পরাজিত করেন, সেইরকম 
বিবাহিতা THT আশ্রয়ে থেকেও মানুষ অতি সহজে ইন্দিয়াদি শত্রুর কবল 
থেকে মুক্ত হতে পারে 1” 
আশ্চর্য যোগাযোগ ! শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ আগে আমাদের সংযম সহ্বন্ধেই 
বলছিলেন_তা থেকে অমৃত tat শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর কাহিনী | 
সর্ব আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে CH বলে WAH দেওয়া হয়েছে। সব 
আশ্রমের সার গৃহস্থাশ্রম । এখানে সব কিছুই করা ATT কেউ বলে ‘এ বড় 
সহজ স্বান! কেউ বলে খুব সাবধান’ ABN বলেন, “ব্যন! এই সংসারটা 
ভগবানের, আমি সেবক মাত্র । তীর নির্দেশমত আমি শুধু সেবা করে 
যাব_-এই ভাবটা সর্বদা রেখে যদি গৃহস্থাশ্রমেও থাক। যায়, আর কোন নৃতন 
বন্ধনের Z হয় না।” 
মা বলেন, “যেখানেই থাকো, ঘরে হোক্‌, অফিসে হোক্‌, ভগবানকে 
স্মরণ করতে পার । বনে জঙ্গলে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।” গৃহস্থাত্রম 
সুরক্ষিত দুর্গঁতপস্তা করার দরকার হর না, মানে গায়ে তাপ লাগে T | 
তবে “হুর সমর ওহি নাম TOA? সংসার ছুঃখমর- নিরবচ্ছিন্ন শান্তি 
আনন্দের জারগা এটা নর। তবে হ্যা! ধর্মকে যদি ধরে থাকতে পার 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


চার | নৈষিষারণ্য পর্ব (প্রথম ) ৩৩ 


তবেই রক্ষা ধর্মবিহীন সংসার ছুঃখমর__আপাতমধুর চাকচিক্যের অন্তরালে 
বড়ই জালা | 

পরম পুরুষ ASS পরমহংসদেব বলেছেন, “সংসারে থাকা ত 
কেল্লার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করা চারিদ্িক্‌ CHA | সংসার থেকে যে ভগবানের 
নাম স্মরণ করছে, সে বিশমণ বোঝা মাথার নিয়ে আছে। 
সেই বীর! সেই ধন্য ! সন্যাসী ত তপস্যা করবেই, এতে 
বাহাছুরির কি আছে?” দয়াল ঠাকুর কেবল শুদ্ধ ভক্তই চাননি, তিনি 
গৃহীকেও তার আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেছেন। আর সাধুকে বলেছেন, 
“সাবধান 1” 

সর্বকার্ষে কুশলতার জন্য কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন । গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবান কর্মের স্থকৌশলকেই যোগ বলে বর্ণনা করেছেন_-“যোগঃ কর্ম 
স্থকৌশলম্‌।” হে সংসারী জীব! তুমিও কৌশল অবলম্বন কর। তুমিও 
যোগী হও। ভর খেও না। পরম করুণাময় ঈশ্বর তো তোমার হাত 
ধরেই আছেন। এগিয়ে যাও, কেবল এগিয়ে যাও, লক্ষ্য স্থির রেখে 
এগিয়ে গেলে “পরশমণির” সন্ধান পাবেই। যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিডী, 
যোগীরাজাধিরাজ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহ্ংস, পরম যোগী Rere 
গোস্বামী এরাও ত gat ছিলেন । শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীকে একবার গুরু 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে মা বলেন; “শৈশবে পিতামাতা, Neg জীবনে 
পতি এবং সকল অবস্থায় জগন্সয় বই আমার গুরু; তবে জানিয়া রাখিন্‌ গুরু 
বলিতে একমাত্র স্বয়ং একই I” 

তাই শ্রীমদ্ভাগবত নির্দেশিত গৃহস্থাশ্রমের কৌশল অবলম্বন প্রসঙ্গে ঠাকুর 
রামকুফদেব ও শরীশিমায়ের উপদেশ একই--“লংসারে থেকে এইরূপ সাধন 
করতে হয়। পুত্রকে বালগোপাল জ্ঞানে সেবা, ছোট মেয়েদের কুমারী 
জ্ঞানে আর পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে সেবা করবে। বিবাহিত! 
স্ত্রীকে ব্ৰহ্মময়ীরপে দেখবে--তাহাতে ARF KH অনেক সংযত হয়ে 
aca” | 

আমরা সংযম দিয়ে শুরু করেছিলাম আবার সংযমে ফিরে এলাম। মায়ের 


কথা “সব কাজে সংযমের দরকার 1” 


গৃহীদের আশ্বাস দান 


* 


T e 
রবিবার ৬ই আগষ্ট, ১৯৭৮। আজ সকালে আমি উপাধ্যারজীর সঙ্গে 


৩ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Au OE 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


৩৪ মাতৃলীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


aca) থেকে নিমসারে আদি। আজ আমার ছোড়দা১ ও ছোটবৌদির 
55152787895 
ব্যবস্থামত | 

শ্রপ্রীমা বললেন, (আমার ছোড়দাকে লক্ষ্য করে ) “তোমাদের ভাগ্য 
খুবই ভাল, পুরাণ মন্দিরে দীক্ষা হল, সেখানে এর আগে কাহারও দীক্ষা 
হয় নি। ভগবান যাকরান।” 

উপাধ্যায়__মা, তোমার কপার আমরা সবাই প্রাণে বেঁচে গেছি। তুমি 
আমাদের বাচিয়েছ। 

মা__এখন তোমার হাত কেমন? ভাল ডাক্তার দ্রেখান__চিকিৎসা কর! | 

উপাধ্যায়__এখনও হাতটা ফুলে রয়েছে, ACA সব জায়গায় এখনও 
sensation c12—Physio-tħerapy চলছে। দিল্লীর নাপিং হোম থেকে 
ছুটি নিয়ে vis দিনের জন্য তোমাকে দর্শন করার জন্য এসেছি। ডাক্তার 
আসতে দিচ্ছিল না। এখন তোমার যখন দর্শন পেয়ে গেছি__সব তাড়াতাড়ি 
সেরে রাবে। জল্দি আমি ভাল হয়ে বাব। 

মাঁ_উপাধ্যায়জীর ভারী accident হয়েছিল। খুঁউ-ব কষ্ট পেয়েছে 
বেচারী। ওকে ভগবান রক্ষা করেছেন। 

উপাধ্যায়_মা! তুমিই রক্ষা করেছ। 

JAN সঙ্গে সঙ্গে প্রসজের পরিবর্তন করে হাসতে হাসতে অন্ত প্রসঙ্গের 
অবতারণা করে বললেন, “জান, একবার দিধিরও (গুরুপ্রিয়া দেবী) আঘাত 

লেগে_ দুহাত ফুলে খুব ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। অনেক 
্রীমা সব সময় চিকিৎসা করা, কিন্ত কিছুতেই সারে না_শেষকালে 
পি এই কাচা হলুদের রস, দুধ ইত্যাদি খাইয়া_ বুঝ লা, 
দিদির সেরে গেল। তখন সবাই বলল, এই শরীরটার 

দ্বারাই দিদির সুস্থ হওয়া। আসলে কি জান-_-সবই ভগবানের কৃপা। 
তিনিই সকলকার ভাল করছেন” বলেই মা তীর ভুবন ভোমানো হাসিতে 
ঘরখানি মুখরিত করে তুললেন | AA সব সময়ই প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে core রেখে প্রতিনিয়তই বিশ্বের সকল জীবের কল্যাণ 
করে যাচ্ছেন | তার লীলা বড়ই বিচিঅ। i 


FA মুখোপাধ্যায়, টেন মাষ্টার, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে 
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গত ২৭শে মে, ১৯৭৮ উপাধ্যায়জী যখন শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে মাকে দর্শন 
করে সপরিবারে কন্খল থেকে উত্তরকাশী অভিমুখে গাড়ী চালিরে যাচ্ছিলেন 
তখন টেহরি গাড়োরালের ১৮ কিঃ মিঃ আগে তীর ফিয়াট গাড়ীর ব্রেক ফেল্‌ 
করে। দু-তিন বার পেডাল্‌ করার পরও যখন ব্রেক লাগেনা, তখন তিনি 
দেখেন, গাড়ী ঢালুর দিকে নীচে নামছে, সামনেই বাক ও নীচে অতল গভীর 
খাদ। তীর সমস্ত পরিবার এ গাডীতে ছিল। বাচবার কোন আশা না 
দেখে, তিনি মায়ের নাম স্মরণ করতে থাকেন ও তীর ভিতর থেকে কে যেন 
বুদ্ধি দেয় “তুমি খাদের উণ্টো দিকে বে পাহাড়ের দেওয়াল 
s Irises রয়েছে, সেই দিকে গাড়ী লাগিয়ে দাও।” তখন তিনি 
বিপন্ন উপাধায়জীর 
টি বাধ্য হয়ে গাড়ীটি ডানদিকে পাহাডের গারে চলন্ত 
অবস্থায় লাগিয়ে দেন, প্রাণ রক্ষা করার জন্য । গাড়ী 
ধাক্কা খেতে খেতে কিছুদূর গিয়ে একটি বড পাথরের সঙ্গে লেগে উল্টে যার। 
উপাধ্যারজীর হাত প্রথমে পাহাড়ের সঙ্গে থে'তলে যার, পরে গাড়ী 
উন্টানোর সময় ভানহাতটির উপর গাড়ীর ভারও পড়ে। তীর ডানহীতটি 
SRST নীচ থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত একেবারে থে'তলে বায়__মাংস 
শিরা ও mg সমেত বাইরে বেরিয়ে আপে_ প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। 
আশে-পাশের গ্রামবাসীর! এসে ওদের গাড়ীর ভিতর থেকে বার করে এবং 
টেহরি গাড়োয়ালের RS হাসপাতালে নিয়ে যার। ছোট্ট হাসপাতাল 
বিশেষ কিছু সুবিধা নেই। কিন্তু ডাক্তীরটি খুব ভাল ছিল-_লে এ্যানেস- 
থেসিয়া ব্যতিরেকে হাত দুঘণ্টা ধরে অপারেশন করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে 
বলে “আপনি এখুনি গাড়ী করে দিল্লী চলে যান, না হলে আপনার হাত 
‘চিরদিনের SY অকেজে! হয়ে যাবে-_ প্রাণ বাচানোও মুস্কিল হতে পারে I” 
উপাধ্যায়জী পরে আমাকে বলেন, যখন তীর হাতটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত 
হয়ে যায় ও রক্তক্ষরণ হতে থাকে--তিনি তখন “মা” নাম করতে থাকেন। 
“ডাক মা, চল মা, গাঁও মা, ভজ মা, জপ মা1---*-"মা মা মা ম| মামা মা rs 
হাতটি একটি তোয়ালেতে জড়িয়ে নেন। আশ্চর্য, কোন ব্যথা বা কষ্ট তিনি 
অন্ুভব করেন না এবং কোন সময়েই জ্ঞান হারান না। অপারেশন ও 
সেলাই করার সময়ও তীর কোনও DA বা যন্ত্রণা হয় না। উপাধ্যারজী 
আরও বলেন, “AN এএ্যাকৃসিডেন্ট হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ইং আমি এক দিব্য 


১. 73 ভাইজী রচিত মায়ের অমৃত নাম | 
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৩৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


সুগন্ধ চারিদিক থেকে পেতে থাকি, যা-দাধারণতঃ শ্রীত্রীমায়ের উপস্থিতিতেই' 
পাওয়া যার। আমি বুঝতে পারি না এগন্ধ কোথা থেকে আলছে।” 
পরে AAs জিজ্ঞাসা করাতে মা বলেন, “পাগলা এ, এ তো ভগবান ! 
তোর সঙ্গে ছিল, তোকে রক্ষা করেছেন 1” 

মায়ের করুণার শেষ নেই । দেদিন রাত্রে উত্তরকাশী থেকে দিল্লী ফেরার 
পথে উপাধ্যারজী আবার কন্থলে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। রাত্রি 
এগারোটাঁর সময় মা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঁদের খাওয়া-দাওয়া সেবা-শুশ্রধার 
ব্যবস্থা করেন। স্বামী বিরজানন্দকে সঙ্গে দিয়ে দেন-_দিল্লীতে গিয়ে সব 
ব্যবস্থা করার জন্য। কেবল মা বলেন, “তুমি জন্মোত্সবের পরই চলে 
গেলে, একবার এ শরীরটাকে বলে গেলে না”। 

পরের দিন ভোর ৫টার সময় উপাধ্যায়জী ও অন্তের1 সকলে গাড়ী করে 
দিলী রওনা হবেন। পরম করুণাময়ী ও ভক্তপ্রাণরূপা মা, সারা রাত্রি জেগে 
বসে আছেন-_ যাবার আগে সকলে দেখা যেন করে যাঁয়। ভোর চারটের 
সময় উপাধ্যারজী গিয়ে দেখেন, মা বসে আছেন, ওদের জন্যই অপেক্ষা 
করছেন। মারের বাৎসল্য, কর্তব্যবোধ ও সেবা-_-সবই পূর্ণ। পরে শ্রীশ্রীমা 
RATO এসে উপাধ্যারজীকে দেখেও TH | 

মারের তুলনা নেই। নিজের শরীর, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত উপেক্ষা করে 
তিনি সব সময়ই সকল সন্তানের কল্যাণের জন্য অতন্দ্র । তীর কাছে ভেদাভেদ 
নেই। তীর কাছে সকল ছেলেই সমান । খালি “মা” বলে ডাক। ব্যদ্‌ ! 
তোমার আর কিছু করতে হবে না। পরব্রহ্মস্বরপিণী জগন্সাতা এই শরীর 
পরিগ্রহ করে কত কষ্টই না আমাদের জন্য করছেন, লোঁকশিক্ষার জন্য 
দিনরাত সন্তানদের কতই না উপদেশ দিচ্ছেন ভাইজী বলে গেছেন, 
“দেহধারীর উধ্বে তাহাকে চিন্তা করিতে না পারিলে তাহার কর্তব্যপরায়ণতা, 
প্ৰসন্নতা, সৌম্যভাব, উদারতা, সমচিত্তত! প্রভৃতির যে কোন একটি গুণ আদর্শ 
করিয়! চলিতে হইবে ।” কিন্তু আমরা কি আদর্শ করে চলছি? তাই শরণাগতি 
ছাড়া আমাদের উপায় নেই। মা! তোমার চরণে শরণাগত__তুমিই 
আমাদের আশ্রয়-_-আমর! তোমার । তুমিই সব, আমরা যন্ত্র । আমরা 
'জপ-তপ হীন, সাধন-ভজন হীন, ধূলো-কাদা মেখে বসে আছি। কিন্ত 
ভরসা আমাদের A CRC ছেলেকে মা ফেলবেন না। আমরা অজ্ঞান, 
তোমার স্বরূপ বা মহিমার ধারণ। করা আমাদের সাধ্যের বাইরে । কেবল: 
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চার] নৈমিষারণ্য পৰ (প্রথম ) ৩৭ 


Sil কর, করুণা কর। ধন্য মাতৃ-সন্তান জ্যোতিষ রায়! তুমিই বলতে 
পার_- 


“আমি বদি শুন্য, তুমি ত পূর্ণ 
অপূর্ণে পূর্ণ কর গো! 
তুমি হরে মেঘ, পিয়াসি চাতকে 
বরিষ Aga ধারা গে । 
তুমি করুণার অপার সিন্ধু 
আমি ক্ষুদ্রতম শিশির বিন্দু 
মানুষ SHAT তোল গে!১ 1” 


নিমসারের দোতলায় মায়ের ঘরে AT চলছে AA “অমৃতকথাঁ_ 
যেমন সহজ তেমন সরল। মায়ের কথা সাদামাঠা__কিন্তু তাতে সমস্ত শান্ত 
বেদ-উপনিষদ-পুরাঁণ মথিত- সাধারণ মানুষ পাচ্ছে শান্তি সান্তনা, আনন্দ আর 
দিশা। পথ-হারানে। মান্ষ পাচ্ছে নিজের ঘরের সন্ধান_আনন্দমরী মা 
দিচ্ছেন সেই আনন্দময় নিকেতনের সঠিক নির্দেশ । ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন 
অনেক অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী-_ব্যাবহারিক জীবনে তীর! সবই 
পেয়েছেন__মান, সম্মান, অর্থ, স্থখ-স্বাচ্ছন্্-_তবে এরা কেন মায়ের কাছে 
আসেন? কথা হচ্ছিল, মিঃ দীক্ষিত, Secretary, Department of 
Tourism, Govt. of U.P. এবং Divisional Forest Officer এর 
সঙ্গে । তারা মাকে বলছিলেন নিমসারে বন-সংরক্ষণের কি কি কাজ হচ্ছে। 
মা বললেশ৮হ 

“অরণ্য বড় সুন্দর AT! অরণ্যের WS ও রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ | 
অরণ্য মহান। নিমসাঁরের অরণ্যে রূপ রয়েছে । এখানকার বন-সংরক্ষণের 
কাজ খুব সুষ্ঠুভাবে হওয়া । অন্যান্ত জায়গার মতন নয়। 
এ জায়গার বিরাট আধ্যাত্মিক এতিহ্‌কে বজায় রাখা । 
‘অরণ্য’ আর "বূপ”_অবিভাজ্য। সেইজন্য বল! হয় 
Sarat ৷” পরে এই SAC মা একবার বলেন, “বড় বড় শহরে, নগরে 
কত রকম লোক থাকে, ভাল, মন্দ সব । সেই রকম তার আকাশ-বাতাসেও 


faataa অরণোর 
HA বর্ণন। 


১। Apacs, ভাইজী, (৪৭) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬ 
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৩৮ মাতৃ-লীলা দর্শন T afiat 


কত রকমের ভাল-মন্দ আত্মা সর্বদা ঘুড়ে বেডায়--কিন্ত এই নিমসারের যে 
আকাশ-_এখাঁনে কেবল eH দেহধারী শুদ্ধ আত্মারাই বিচরণ করেন, অন্যের! 
পারে না।” 

আমর! সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাব লক্ষৌ। বিকেলবেলা মায়ের সনদে 
দেখা করতে গেছি। মা নীচের ঘরে বসে আছেন। দীক্ষান্তে আমার 
ছোড়দ! ও ছোটবৌদিও ফিরে যাবেন__তীরাও গেছেন মাকে প্রণাম করতে | 
ছোড়দা মাকে প্রণাম করে উঠতেই, মা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলে 
উঠলেন, “ও তোমার গুরু ভাই হল আজ থেকে ।” আমি হঠাৎ মায়ের মুখ 
থেকে এরকম কথা আশা করিনি, তাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমার সাধারণ 
মনত্ত-ুদ্ধিতে বলে উঠলাম, “মা, আমরা মায়ের পেটের ভাই, উনি আমার 
ছোড়দা।” মা শুনে বললেন, “তাই নাকি? বেশ! বেশ!” মা কেবল 
ইন্দিত দেন, ধরিয়ে দেন-কিন্ত আমর] ধরতে পারি T | 

মা কি বলতে চাইলেন যে, ইহলোকে ভাইএ ভাইএ যে সম্পর্ক, 

তার থেকেও অধ্যাত্ম পথেও গুরুভাই-ভগ্নীদের সম্পর্ক 
e চিরন্তন, মিগৃঢ় ও শাশ্বত ? ধর্ের বন্ধনই আসল বন্ধন 
-_ আর সব বজ্র জাটুনি wel গেরে!! ধর্মই তোমাকে 
শেষপর্যন্ত জন্ম-জন্সান্তরের জন্য ধরে থাকবে আর সব তোমাকে ছেডে চলে 
যাবে । “সব তোর পর কেহ নয় আপন”। সংসারের বন্ধন মায়াময়__ 
ধর্মের বন্ধন মায়াতীত | 
* # * নে 

্ীপ্রয়াগনারারণ সারগল মায়ের একজন পুরাতন wel সীতাপুরে 
ব্যবসা করেন। অনেক বৎসর ধ'রে তিনি ও তীর স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী ্রীত্রীমায়ের 
ও আশ্রমের tet সেবা করে আসছেন। AA 
আনন্দময়ী আশ্রমের প্রতিষ্ঠার পূর্বে যখন নিমসারে 
থাকবার কোন OT ছিল না, তখন সায়গলজী 
আশ্রমের পার্শ্বেই গোমতীর তটে সুন্দর পরিবেশে সাধু-কুঠিয়া করে 
রীশ্রীমায়ের ও সাধুবৃন্দের সেব! করেছেন-নিজের জীবন ধন্য করেছেন | 
নিমসার আশ্রমের ওপরে মায়ের ঘরে সৎসঙ্গ বসছে প্রায় বেলা Stab) | 
সায়গলজী এসে মাকে প্রণাম ক'রে বসলেন। তার কয়েকদিন আগে তাঁর 
পত্বী-বিয়োগ হয়েছে । তিনি পেটের ক্যান্সার রোগে তূগছিলেন। মা 


প্রয়াগ নারায়ণের স্ত্রীর 
পরলোক গমন 
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বললেন, “ওর স্ত্রী Tatra ছিল-_সংসারের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, খুব উধ্ব্ৃতি 
হরেছে__খুব ভাল আছে। তুমি ওর জন্য শোক কোর না।” 

সায়গল-__না, মা। আমার কোন শোক নেই। আপনি দেখুন । 
আমি সাধারণ ভাবেই আছি । আপনি কৃপা করুন, ওর আত্মা যেন শাস্তি- 
লাভ IF | 

সত্যিই সায়গলজীকে দেখলে বুঝতেই পারা যায় না যে তীর সপ্তাহকাল 
আগে AN বিয়োগ হয়েছে। এখনও সেই রকম ভক্তদের সেবা করা_ 
মারের কাছে সীতাপুর থেকে নিয়মিত আসা ও আশ্রমের সেবা সবই 
DICR | 

মা-_“সেদিন যখন ষ্টেশনে এই শরীরটার সঙ্গে ও (মিসেস সায়গল ) 
দেখা করতে এসেছিল (দিন দশেক আগে )__তখন তাকে বেনারসী শাড়ী 
দিয়ে সাজানো, মাথায় গোলাপ ফুলের বৃষ্টি, মাল! পরানো ইত্যাদি--সবাই 
ভাবল, এত বাড়াবাড়ি কেন? এই ভাবেই সেদিন মহালক্ষীর কাছ থেকে 
বিদায় নিয়েছিল এই শরীরটা ।” 

অন্তর্যামী মা সকলের অলক্ষ্যে নিজের কাঁজ সব সময়ই করে যাচ্ছেন__ 
তীর অপার করুণা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। পরে সায়গলভ্রী আমাদের 

বলেন, “লক্ষ্মীর মৃত্যুর পূর্বে উনি নিজের শরীরকে মাটিতে 

ASF কৃপা াঞ্সের শুইয়ে দিতে বলেন ও সজ্ঞানে SPA জপ করতে করতে 

১১: আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন”। 
নিমসারেই কথা প্রসঙ্গে মা একবার বলেন, “সদ্গুরুলাভ হ'লে অস্তিমকালে 
গুরু সঙ্গেই থাকেন, BY তাই নয়_মুযুক্ষু জীব তার সদ্গুরুকে চাক্ষুষ 
pine করতে পারে। এ অবধারিত ও সুনিশ্চিত।” তাইত আমরা 
গেয়ে থাকি__ i 

“গুরু মাঝি হ'ঘ্বেআছেন পার ঘাটে,_ 
তার কৃপণ হ’লে যাবি তরে বাচবি সংকটে _ 
(ওরে ) আসল সমর কেউ কারও নয় রে রে রে । 


উপাধ্যায়জী--“মা, জ্যোতিষশান্ত্রে তো বলে গ্রহের অবস্থান বিশেষে 
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ও গ্রহফলে মাঙ্গুষের ভবিস্তৎ নির্ধারিত হচ্ছে। মানুষের জন্মসময়ের গ্রহ- 
সন্গিবেশের উপরই সব নির্ভর করে। যদি সবই আগে 
থাকতে ঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কি করার 
আছে?” জপ-তপ করারই বা কি সার্থকতা ? 

মা__“গ্রহফলও তো! কর্মফলের জন্য । কর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষয় না হচ্ছে, 
ততক্ষণ ফল তো ভোগ করতেই হবে। তবে কি জান, জ্যোতিষবিদ্যার 
যেখানে শেষ, সেখান থেকে আধ্যাত্মিক জগতের শুরু। ভগবানের ইচ্ছায় 
কি না হতে পারে? গ্রহফল ত কোন ay” ব্যস্‌ ! (বলেই মা মৃদু মৃতু 
হাঁসতে লাগলেন | 

একবার উপাধ্যারজীর মনে জপ-ধ্যানের কার্যকারিতা এবং অসহায় ভাবে 
মানুষের জন্মাঞ্জিত প্রারন্ধ ভোগ-_সম্পর্কে সাময়িক একট! সংশয় ও দ্বন্দের সৃষ্টি 
হয়। তাই অন্তর্ধামী মা বললেন,_ 

«শোন, একবার দেরাছুনে কি হইয়াছিল? অনেক- 
দিন আগেকার কথা তখন আমরা একবার হরিদ্বার 
থেকে দেরাদুনে কিশনপুর আশ্রমে আসছি । একটি স্ত্রী 
ধরিয়া বসিল সেও আমাদের সঙ্গে যাবে_-তার একটি ৩৪ বছরের বাচ্চা 
ছাঁওয়াল-__-আবার তার শরীরও ভাল ছিল ন!। এই শরীরটার তাকে বারণ 
করা, কিন্তু সে কথা শুনবে না__আসবেই। এদিকে আসবার পর বাচ্চাটির 
জ্বর দারুণ বেডে গেল-__-১০৫০ জর-_বেহু'শ অবস্থা । আশ্রম থেকে হোমিও- 
প্যাখিক ওষুধ দেওয়াঁ_কিন্ত জরের আর উপশম নাই। ছেলেটি কিছু খায় 
না__খাওয়াইতে গেলে তার যত জেদ্‌-_কিছুতেই মুখ খুলবে না। কিন্তু যদি 
বলা হয়, ‘নাও মায়ের প্রসাদ খাও, তাহলে সে চোখ Was A কর! ও যা? 
দেবে তখন তাকে খাওয়ানো! । এদিকে ছেলেটির জর কিছুতেই ছাড়ে না। 
অবস্থা খারাপের দিকে । ডাক্তার জবাব দিয়ে দিল। তখন তাঁর মা এই 
শরীরটার কাছে আছড়ে পড়ে কান্না “মা আমার ছেলেকে বাঁচাও, তোমার 
চরণে ফেলে দিলাম” বলিয়া সে তো অজ্ঞান হইয়া পডিল। সে এক সাংঘাতিক 
ব্যাপার! হরিবাব! তখন কিশনপুর আশ্রমে ছিলেন__বাঁবার কথামত সবাই 
ছেলেটির কল্যাণে অখণ্ড নাম জপ করতে বসা__ একের পর এক । প্রতিদিনের 
মৃত হরিবাবা1 ও অন্তান্ত সকলে মহানিশায় রাত্রি বারটায় ধ্যানে বসেছে__ 
এদিকে এ শরীরটার কি খেয়াল হল--দিদিকে (গুরুপ্রিয়া) ডাকিয়া বলা, 


জ্যোতিববিছ্া! ও 
অধ্যাত-বিছা! 


দেরাদুনে একটি ছেলের 
জীবনদান- মন্ত্রজপের 
শক্তি 
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সে যেন রাত্রি পৌনে দুইটা থেকে সওরা দুইটা পর্যন্ত আধ ঘণ্টা ও বাচ্চার 
কাছে বসে_-তাকেম্পর্শ করে জপ করে। দিদিকে বলা__যেন ঝিমাইয়া বা 
ঘুমাইরা না পড়া | 
| দিদি ক্লান্ত থাকার একবার অল্ক্ষণের জন্য বিমাইয়াঁও পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ 
এই শরীরটা বাইরে আসিয়া দেখে কি-_ একটি বিরাট পুরুষ হাতে কি একটা 
লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করছে ও আকারে ইংগিতে বলা যে “সময় হয়ে গেছে 
শিশুটিকে নিয়ে যেতে এসেছে’ । দিদি পরে বলে যে, তারও গা ছমছম করে 
এবং আশ্রমের সকলে সেদিন কেমন একটা ভর ভয় পায়। যখন এ পুরুষটি 
যাবে না, তখন এই শরীরটার বলা_-“এখান থেকে চলে যাও । তখন সে 
সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যায় | 
ছেলেটির পরদিন থেকে জর কমে আসে ও ধীরে স্বস্থ হয়ে ওঠে। 
ভগবান ওর প্রাণ রক্ষা করেন। নারায়ণ! নারায়ণ!” 
এই ঘটনাটি গুরুপ্রিয়া দেবীর AA আনন্দময়ী” গ্রন্থের নবম খণ্ডে 
বণিত আছে কিন্তু এই লেখকের মায়ের Aye থেকে কাহিনীটি সাক্ষাৎ 
শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই এখানে উল্লেখ কর! । মন্ত্রজপের শক্তি 
প্রসঙ্গে মা এই কাহিনী আমাদের শোনালেন ও শ্রশ্রীমায়ের স্বরূপ ও তীর 
অপার করুণার নিদর্শনও আমরা এই সত্য ঘটনা থেকে উপলদ্ধি করতে 
পারি। কিন্তু আমাদের সংশয়গ্রস্ত মন শিখেও শেখেনা, দেখেও দেখেনা_ 
এমনই তামসী মারায় প্রভাব | 
+ * ae 
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ থেকে ৬ই মার্চ, ১৯৭৯ পর্যন্ত মা নিমসারে 
রয়েছেন । শ্রীশরিমায়ের প্রেরণায় নিমসারে পৌরাণিক তথা বৈদিক অধ্যয়ন 
এবং অনুসন্ধান ইনষ্টিটিউট্‌ স্থাপিত হর ১৯৭৭ সালে। পুরাণ মন্দির ও 
পুরাণ পুরুষের প্রতিষ্ঠার পর স্থির হয় যে স্থপ্রাচীন এঁতিহ 
পৌরাণিক তথা বৈদিক তত ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি,সভ্যতা এবং অধ্যাত্ম সাধনার 
অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান a কেন্দ্ৰস্থল নৈমিষারণ্যে, পুরাণ ও বেদের অধ্যয়ন 
ইনষ্টিউট, RE ও গবেষণা হ’লে, তা থেকে লুপ্ত প্রায় বৈদিক afore 
পুনরুদ্ধার ও বিকাশ বর্তমান কালেও সম্ভব হতে পারে_মানব কল্যাণ 


তথা! বিশ্বকল্যাণ সাধিত হতে পারে। 
আট একর ব্যাপী বিরাট জায়গা জুড়ে লাইব্রেরী হল, অধ্যয়ন কেন্দ্র 
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ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের আবাস ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। স্বনামধন্য পণ্ডিত 
ও মাতৃভক্ত ডঃ গোৌরীনাথ শাস্বী এই সংস্থানের প্রথম ডাইরেক্টররূপে নিরলস 
প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন । কর্মযোগী ও মারের অন্যতম চিহ্নিত সন্তান শ্রীপানু 
্রহ্ধচারীও এই ইনষ্রিটিউটু গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন । সবাইকার 
চেষ্টা_ীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ধন্য এই সংস্থানকে আদর্শমত গড়ে তোল! | 

আজ 241 মাচ, ১৯৭৯, শুক্রবার | 

আজ সকালে ইনষ্রিটিউটের নতুন ভবনের উদ্ঘাটন হবে। Aare 
নিমসারে রয়েছেন। সংগঠকর! মাকে অঙ্গরোধ করেছেন, যেন মা তার 
গৃত পদধূলি দ্বারা এইভবনের উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সার্থক করেন। নিমসারের 
সাধুমহাত্মাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সার! উত্তর প্রদেশ থেকে সংস্কৃত 
অনুরাগী শিক্ষক-বিদ্বদ্মগ্লী জমারেৎ হয়েছেন | ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
মাতৃ-ভক্তরাও এসেছেন। নিমসারের অরণ্যে যেন প্রাণের ছোয়াচ লেগেছে। 

দীক্ষিতজীর ফার্মে আছি। জায়গাটি হ্ুন্দর__গাছপালাতে ভরা সুন্দর 
বাগিচা। ভোরবেলা উঠে পাতকুয়ার জলে স্নান করে আমার হঠাৎ কি 
খেয়াল হল বাগান থেকে নানা ধরণের ফুল তুলে একটি 
বড় মাল! গাথলাম-__বাঁসন1 যে এটি মায়ের গলায় NATT 
নিমসারে অন্তান্ত জায়গার মত ফুলের মালা কিনতেও পাওয়া বার না। 
মালাটিতে কয়েকটি Raras গেঁথে দিলাম । সকাল প্রায় আটটার সময় 
আমরা আশ্রমে পৌছালাম। আশ্রমের গেটে যেই মাত্র পা দিয়েছি__ 
দোতলায় মায়ের ঘরের সামনের ছাদ থেকে দেখি ভাস্করানন্দজী চেচিয়ে 
বলছেন-_-“শীদ্র দৌড়ে এস।” আমি ভাবলাম, কি ব্যাপার । দৌড়ে গিরে 
ছাদে উঠে শুনি, ভাক্করানন্দজী বলছেন, “মায়ের ঘরে যাও, মা এরকম একটা 
মালা চাইছিলেন । নিমসারের প্রাচীন সাধু নারদানন্দজী মায়ের ঘরে বসে, 
তাকে দেবার জন্ত |” 

আমি ঘরে ঢুকতেই মা বললেন, “বেশ! মালাটি__দাঁও, বাবাকে পরিয়ে 
mie’ | ভাস্করানন্দদী আমার হাত থেকে নিয়ে স্বামী নারদানন্দজীকে 
মালাটি পরিয়ে দিলেন। আমি তখনও চমক কাটিয়ে উঠতে পারি নি। 
আমি মাকে পরাব বলে মালাটি এনে ছিলাম। আমি, কোনদিন ফুল তুলে 
মালা গাথি না, আজ মালা গাথলাম, আর মা যেন এ মালাটির জন্তই অপেক্ষা 
করছিলেন | মায়ের ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য এবং তা বোঝা ভার। 


মা-ই নব_-আমর] ay 
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মা আমাকে বসতে বললেন ও নারদানন্দজীর wy ফলের টুক্রি সাজাতে 
বললেন। একটি একটি করে আপেল বেছে আমি টুক্রিতে সাজাতে 
লাগলাম। মা-ও হাত লাগিয়ে করেকটি ভাল আপেল নিজে বেছে স্বামীজীর 
BERTS রাখলেন । আর হাত জোড় করে বসে কেবল নারায়ণ! নারায়ণ ! 
করছেন! Ti চৌকিতে বসে আছেন বলে, স্বামীজীর জন্য চেয়ার আনা 
হয়েছে যাতে উনিও উচ্চ আসনে বসতে পারেন। ফলের ট্রক্রিতে মা 
মিষ্টির ara দিতে বললেন। ম! স্বামীজীকে wore ভোদনের জন্য বিনীত- 
ভাবে নিমন্ত্রণ করলেন। স্বামীজীর আসবার অস্থবিধা থাকায় মা আহারাদি 
সব প্রস্তুত করে সময়মত পাঠিয়ে দিতেও রাজী হলেন। মার কোন কাজে 
খু'তনেই। স্বামীজী চলে যাবার সময় তার সঙ্গে মাও বেশী মাথা নুইরে 
তাকে “নমো নারায়ণ! নমো নারারণ।” বলে প্রতি নমস্কার করলেন ও 
উঠে দীন্ডালেন। আমি ফলের টুক্রি নিয়ে স্বামীজীর পিছনে পিছনে গিয়ে 
গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম। মায়ের সাধু-বিদায় দেখার মত এবং সকলকার 
শিক্ষণীয় । মা সেবা, দয়া, দান ও তিতিক্ষার প্রতিমূতি! বিনিময়ে মা 
কিছুই চান না। মা যে “কার্বকারণরহিতা, ভেদাভেদাতীতা পরম দেবতা 
মা।” মা তুলনাহীন_-শতকোটি সুর্যের কেউ তুল্য হতে পারে না। তীর 
দীপ্তিতে সবাই আলোকিত হতে পারে এবং শত-সহত্র বৎসরের ঘন 
জমাট অন্ধকার মুহুর্তের মধ্যে কেটে যেতে পারে-_এটাই মায়ের প্রকাশ। 
এটাই মায়ের স্বরূপ | 
সকাল দশটা নাগাদ ইনষ্টিটিউট ভবনের উদঘাটন অনুষ্ঠান শুরু হল। বেদ- 
পাঠ ছারা শুভ আরম্ভ । পণ্ডিত ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠান 
পরিচালনা করছেন। উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন পুষ্পদি। 
ইনষ্টিটিউট ভবনের AA শ্বেত শুভ্ৰ বস্রাবৃতা, স্থির ও সোজা হয়ে বসে আছেন 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান _মুখে সেই এক ফালি ভুবন ভোলানো! হাসি। মায়ের 
পাশে মহাত্মাগণ_ স্বামী নারদানন্দজী, তীর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, 
স্বামী নারায়ণানন্দ ও আরও অনেকে। হলে লোক আর ধরে না। জঃ 
গৌরীনাখ শীস্ীজী মাকে কিছু বলতে অহুরোধ করলেন | মা দেখলাম 
বিশেষ কিছু বলতে চাইছেন না। মা! বললেন, “বাবারা রয়েছেন। বাবারা 
বলুক-_এই ছোটি বাচ্ছি শুনবে |” ; 
সব থেকে প্রবীণ মহাত্মা স্বামী প্রীপরীনারদানন্দ সরন্বতীধিনি নিমসারের 
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গুরুকুল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ পর্ণকৃটিরে গোমতী- 
তীরে বাস করছেন-__তীকে মা কিছু বলতে বললেন, তিনি বললেন, “আজ 
সকল নিমসারবাসীর 'সৌভাগ্য যে এখানে ভারতী-ন্বরূপ! শ্রশ্রীমায়ের উপ- 
স্থিতিতে এই বিরাট সম্ভাবনাময় পুরাণ ও বৈদিক অনুসন্ধান সংস্থান স্থাপিত 
হচ্ছে। এ কেবল মায়ের CHANTS TST | আমরা আশা করব যে এই সংস্থান 
ভারতীয় ধর্মজীবনে পুরাণের যথাপ্রাপ্য মর্যাদা ও স্থান প্রতিষ্ঠা করবে ও এর 
ছার! সারা দেশ উপকৃত হবে । আমাদের গুরুকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য 
যেন এখানে কয়েকটি স্থান সংরক্ষিত রাখা হ্য়--**-ইত্যার্দি।” পরে তীহার 
স্থযোগ্য fa স্বামী বিবেকানন্দজীও কিছু বললেন। তারপর স্বামী 
নারারণানন্দজী। সবশেষে মাকে কিছু বলার জন্য শাস্ত্রীজী খুব জোর করাতে 
মা দু একটি কথা বললেন 

মাঁ_“নারার়ণরূপী স্বয়ং ভগবান- পুরাণ পুরুষ--অভাবের মধ্য দিয়া 
প্রকাশ__এখানে অষ্টাদশ পুরাণ পাওয়া যায় viata এই নৈমিষারণ্যেই 
“একদা ৮৮ হাজার খধষি তপস্যা করেছিলেন ও তাদের 
সামনে Ase ভগবান কথারূপে স্বয়ং প্রকাশ। ইয়ে 
শরীর ভিখারী হ্যায়। ইন্লোগৌনে ভগবান কি প্রেরণা 
সে ইয়ে ইনষ্টিটিউট সব বানা বহে হ্যার। ইনলোগৌনে কহাঁ কি “মা! 
ইয়ে ক্যায়সে বনেগা, পয়সা চাহিয়ে”__তো ইয়ে শরীর নে কহা যব ভগবান 
কি ti অভাব কে রূপ সে প্রকাশ_-তো! অভাব-_-ইয়ে ভিক্ষা কি টোকরি | 
সে-ই কাম হোন চাহিয়ে ৷” 

এই বিরাট কাজের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার | কিন্তু কোন পয়সা-কড়ি 
নেই। আমি দেখেছি-_এমন কি অধ্যাপক ও ছাত্রদের মাসিক মাহিনা, 
বৃত্তিরও পয়সা ছিল না। সত্যিই_ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মায়ের কথা শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি টুক্রিতে, ভিতরে রেশমের কাপড় দিয়ে সাজিয়ে, 
সকল্কার সামনে ধরলেন-_ আর সবাই তাদের সামর্থ্যমত তাতে টাকা-পয়সা 
ফেলতে লাগলেন--সিকি, aight, এক টাকা থেকে আরম্ভ করে শত শত 
টাকাও এ “ভিক্ষার ঝুলিতে” পড়তে লাগল । সেই টাকা দিয়ে এ সংস্থানের 
প্রথম মূলধন তৈয়ারী হল। এই লেখকের অতীব সৌভাগ্য যে সেদিন 
মায়ের প্রেরণালন এ টুকৃরিতে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু দান করতে 
পেরেছিলাম | পরে uate যে অনেক মহান ও ধনী ব্যক্তি এই শুভ কার্ধে 


“ভগবানের অশ্রাবরূপে 
প্রকাশ” -ভিক্ষার বুলি 
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দান করেছেন। এখন ইনষ্টিটিউট ভালভাবেই চলছে- ছাত্ররা আচার্ব ও 
মহা আচার্ধের পরীক্ষা দিচ্ছে_কৃতী অধ্যাপক পাওয়া গেছে বিদ্ার্থীরা 
তাদের বৃত্তি পাচ্ছে_-সরকারী সাহায্যও পাওয়া গেছে__কাশীর সংস্কৃত 
ইউনিভাপিটি মান্ততাও প্রদান করেছে। 

মায়ের খেয়াল বোঝা ভার ! হয়তো একদিন এই ইনষ্টিটিউট আমাদের 
বিরাট বৈদিক এঁতিহৃকে সকলের সামনে আবার তুলে ধরবে-_যার] পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মোহে ও ক্ষণিক সুখের জন্য নিজেদের কৃষ্টি এবং 
সভ্যতাকে ভুলে আজ fee, বিপথগামী ও ভ্রান্ত, তারা 
আবার রাস্তা খুঁজে পাবে । মা এই নিমসারেই বল্লেন, 
“তোমর! ভুলে যেও না যে তোমর! “অমৃতশ্ত পুত্রাঃ। তোমরা সকলে সেই 
খবিদেরই সন্তান। খধিপন্থায় বিবাহাদি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। বিবাহের 
সময়ও তাই খধিদের স্মরণ করা হয়_-$ প্রজাপতি fhe গায়ত্রী ছন্দঃ......। 
বিবাহ কি? না কুমার, কুমারীর কাছে নিজের কুমারত্ব সমর্পণ করে__ 
আর কুমারীও তার কুমারীত্ব কুমারের কাছে সমর্পণ করে । নিজেকে নিজের 
কাছে সমর্পণ করা। এও ঈশ্বরের লীলা_তিনি ‘এক’ থেকে “বহু” হতে 
চাইলেন। লীলা করার জন্য--এ তীর “মজি”। তবে গৃহস্থাশ্রম_ধর্ধের 
সংসার হওয়া। গৃহস্থাশ্রমে ভগবানের নিকট aM সর্বদা আত্ম-সমর্পণের 
চেষ্টা-_ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবায় ব্রতী থাকা 1” 

বিশ্বজননী AAT ধরাধামে আবিভূ্তা হয়েছেন বিশ্বকল্যাণের জন্ত__ 
সহস্র কোটি তাপিত, He মানবকে উদ্ধারের GT তার দেহ্ধারণ কোন 
otra ভোগের জন্য নয়, ন! মায়ের নিজের কোন সংকল্প বা বিকল্প রয়েছে | 
মা স্বয়ং প্রকাশ_্বতঃক্ষুর্ত তার খেয়াল ও কার্ধপ্রণালী, যা মারের কথায় 
«এ ঈশ্বরের লীলা-_তীর মজি” বললেই ঠিক বলা হর । এর বেশী কার্ধকারণ 
সংযোগ খুঁজতে যাওরা আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। আমরা কথার বলে 
থাকি ‘ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্তু’ ; সেইরূপ শ্রীপ্রীমায়ের সকল ‘খেয়াল’ 
বা প্রেরণার অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে অন্তঃসলিলা FE ধারার মত আমাদের 
সকলের মঙ্গল ও বিশ্ব কল্যাণ। এ কল্যাণ শাশ্বত ও স্থান-স্থিতি কালের 
Soa’) যিনি স্বয়ং মহাকাল বা মহীকালী, তীর লীলা কালের বন্ধনের মধ্যে 
আসতে পারে না। তাই মায়ের লীলা কালোত্বীর্ণ_এর সাময়িক মুল্যায়ন 
অসম্ভব । আমরা কেবল আচ২করতে পারি, কিন্ত অধরাকে ধরতে পারি না। 


আমর] সবাই 
“অমৃতন্ত পুত্রাঃ 
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ভারতীয় সনাতন ধর্ম সার্বভৌমিক, সার্কালিক ও সর্বজনস্থলভ। “AIT 
জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। পুরাণ সেই পখেরই দিগ দর্শক। মায়ের 
কথার, “পুরাণ সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ভাণ্ডার । বেদের বিস্তারের জন্যই 
পুরাণের স্থষ্টি। বৈদিক ধর্মের পুনঃস্থাপনা ও তাকে সর্বজনন্থলভ করার 
জন্য পুরাণের চর্চা ও প্রচার অতি অবস্যই দরকার। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, “নেতি, 
নেতি’। এটা নর, ওটা নয়। পরমাত্মা মন, বুদ্ধি ও বাক্যের অগোচর 
অবাঙ্মনসোগোচর | কিন্তু পুরাণ, ভগবানকে ভক্তের সামনে, পরম দয়াল 
ও প্রেমময় মুক্তিতে প্রকাশ করেছে! তুমি প্রভু আমি দাস। তুমিই আমার 
পিতা, মাতা, সখা, THAT আমি তোমার লীলার পরিকর হ'তে চাই। 
নরেন (বিবেকানন্দ ) যখন ঠাকুর রামঞ$ষ্খদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার 
মা কি রকম ?” 

ঠাকুর বললেন, “আমার মা হাঁটে, চলে, কথা CA” | 

নরেন- তুমি তাকে দেখতে পাও? 

রামকৃষ্ণ “ণনশ্চবই ! এই তোকে যেমন দেখছি।” 

নরেন-_আমি দেখতে পাব? 

রামকৃ্*__“তুই দেখতে পাবি না? তোর অতবড চোখ, আর তুই দেখতে 
পাবি না।” 

পরমপুরুষ শ্রীতীরামকষ্ণ পরমহংসদেব যুগাবতার। পুরাণ অবতারবাদকে 
স্বীকার ক'রে তাকে AP দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছে। নিরাকার 
বেদান্তবাদীরা gfe পুজা মানে না_ কিন্ত পুরাণ মৃতিপূজাকে স্বীকার করে। 

বেদান্তবাদী তোতাপুরী শীশ্রীরামকষ্ণদেবের “মা'কে প্রথমে মানতে চান 
নি। তিনি বলেন, “আমি মা-টা জানিনা, মা কে”? রামকুষ্জদেব বললেন, 
“সে fet! আমার মা যে ঘরে, বাইরে, মন্দিরে সর্বত্র রয়েছেন। তিনি 
যে ঘটে ঘটে বিরাজ করেন”। পুরাণের সিদ্ধান্তও তাই- ঈশ্বর সর্বত্র 
বিরাজযান। কিন্তু তা বলে পুরাণ অদ্বৈতবাদকে 
. অস্বীকার করে Tet সমন্বয়ই আমাদের বৈদিক 
ধর্মের বিশেষত্ব । বহুর মধ্যে ‘এক'কে দেখা। পুরাণ স্বীকার করে, নানা 
সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ দ্বারা সেই ‘এক’ সচ্চিদ্বানন্দঘন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের 
"সাধনা করছে। শ্রীশ্রীরামরুষ্দেব বলেছেন, “যত মৃত তত API যেমন 
এই কালীবাড়িতে আসতে হ’লে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়িতে, কেউ বা হেঁটে 


“্যত TS, তত পথ” 
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আনে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ; 
ইলা ভিন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ 
AA আনন্দময়ী বলেন, “একই তো আছে, দুই তো নেই। আবার 
একও নেই। একও তো আপেক্ষিক। এক-ছুই-তিনের প্রশ্নই নেই)... 
রিতা একটা স্থিতি আছে, যেখানে দ্বেত-অদ্বৈতের প্রশ্নের স্থান 
দুই নেই নেই ।---এক স্থিতি আছে-_তিনি রূপ ধরুন আর নাই 
ধরুন-_বা তাই।.-.সেই স্থিতিতে | ভিন্ন আর কিছুই 
নেই। যা তা। সেকি বলবে না বলবে! যাই বলুক, তারই কথা, তারই 
গান, তারই কাছে। সেখানে যে কোন কিছু আটকায় না। যদি আটকায়, 
তবে অজ্ঞান রয়ে গেল।---নিত্য লীলা চলছে, ভগবান নিজেকে নিয়ে নিজে 
খেলা করছেন। ভগবান যেখানে, তার খেলা তো অনিত্য হতে পারে না। 
TUS যে বলছ, সে তো দ্বৈত রেখেই ।---অবতরণ যদি বল, তিনি তো! 
আর খণ্ডিত হচ্ছেন ন!।..যিনি নামছেন, যেখান থেকে নামছেন, আর 
যেখানে নামছেন- সবই এক |” 
seee নানা যে তুমি দেখছ, এই নানাটা মিটবে কি করে? 
_ এই নানার মধ্যে আপনাকে যদি পাও। সে কে?_ ও, এ একমাত্র”। 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম নারায়ণরূপী Satara বাণী ও নারায়ণরূপী স্বয়ং প্রকাশ পুরাণের 
সারকথার তাই সমন্বয় গঙ্গা ও যমুনার পূত ধারার সংমিশ্রণে পরিত্রতম 
সন্গলস্থল__জ্ঞানের প্রয়াগ। : এই সংগমে ‘নানা’ বা “বহর সংমিশ্রণ থেকে 
উৎসারিত হচ্ছে সেই ‘এক’ ধারা--যা ‘এক’ লক্ষ্যে ধাবিত হচ্ছে ‘আপনাকে’ 
জানার জন্য। “ভগবানকে জানা মানে আপনাকে জানা”। মা বলেম, 
“নিজেকে পাওয়ার fess একমাত্র fre | আর সব বৃথা ও ব্যথা”। 
পুরাণই মুক্তির সাধন। এই ভয়ঙ্কর সংদার সমুদ্রে জীবরূপী নৌকার 
একমাত্র STA তাই পুরাণের জ্ঞানভাগার । আমরা সবাই সুখ চাই, 
দুঃখ কেউ চাই না। অল্প ACTS আমরা VA নই। “নাল্লে হথমন্তি, ভূমৈব 
স্থখম্’। পূর্ণ স্থখ কেবল আত্মন্বরূপ-জ্ঞানে প্রাপ্ত হতে পারে_ কিন্তু জ্ঞান 
তোমার কি করে হবে? বর্তমান যুগ বড় সমস্য! জর্জরিত। সত্য- ত্রেতাঁ_ 
দ্বাপরের যুগে যজ্ঞ, দান-ধ্যান, তপস্তা ও কর্মযোগ বণিত নিষ্কাম কর্ম করাও 
অতীব কঠিন। তাই কলিযুগে ‘ভক্তি’ ছাড়া রাস্তা নেই। . শরখাগতি চাই। 
ব্যাকুলতা চাই। পদ্মপুরাণে বলছে,_“কলৌ তু কেবলম্‌ ভক্তি wee 
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কারিণী*। ঘোর কলিতে পখহারানে! জীবের ভ্রান্ত ও শুষ্ক হৃদয়ে সরস-অম্ৃত- 
স্থধা-ভক্তিরস কেবল পুরাণশান্্ই জাগাতে পারে। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্ের 
সার তাই শ্রীমদ্ভাগবত-_ 

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাদসেবনমূ। 

অর্চনং বন্দনং দাশ্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥” 

হে জীব! তুমি কেবল সেই পরম করুণামর ভগবানের নাম শ্রবণ ফর, 

কীর্তন কর--তার ম্মরণ-মনন কর। তীর পদযুগল ধরে পড়ে থাক। 
- নিজেকে পুর্ণভাবে তার চরণে-সমর্পণ কর। তখন ভগবান তোমাকে 
দেখিয়ে দেবেন যে নিলেই নিজের কাছে সমর্পণ। আত্ম-সমর্পণ। এতেই 
তোমার মুক্তি। এতেই তোমার মোক্ষপ্রান্তি। 


* * * 
আজ ২৩শে জুলাই, ১৯৭৯, CAT! গত পরশু কাশী থেকে ACA) 
এসে, গতকাল নিমসারে এসে পৌছেছি। দোতলায় ‘হনুমান টিলার দিকে. 
) যে ঘরটি আছে, সেখানে শ্রীশ্রীযা সাধারণ একটি কাঠের চৌকিতে বসে 
আছেন। সকাল ১০ট1 হবে। বর্ষার AIRS, Fae শ্যামল, নৈমিষারণ্যের 
বনরাঁজি ও গাছপালা-_উজ্জল সবুজের Il চতুর্দিকে | সকালের রোদ্চুরটাও 
মনে হচ্ছে সবুজের ছোওয়া__কীচা হলুদ রংএর, পবিত্র fee! শ্রীত্রীমার়ের 
হাসি-খুশী, সমস্ত অঙ্গ শুভ্র বস্্াদিতে ঢাকা বেন শুভ্রজ্যোতি ঠিকরে 
পড়ছে । ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন, মিঃ স্বরূপ, মিঃ উপাধ্যায় ও তার পরিবারের 
সকলে, কুচামনের AA সাহেবা ও অন্তান্তর1। সৎসন্গ চলছে | 
উপাধ্যার-মা! আমার একটু প্রাইভেট কথাবার্ড। 
আছে! 
মা_-বল। এখুনি বল। 
উপাধ্যায়_( দরজাটা ভেজিয়ে দিতে গেলে ) 
মা__দরজাটা খোলা রাখ | বল, তোমার কি বলার আছে। O 
[আমরা সরাই দরজার সামনে বসে আছি। ম! এমনভাবে কথাবার্তা 
বলছেন, যেন সবাই শুনতে পায় ] 
উপাধ্যায়--মা এক দম্পতির সঙ্গে আমাদের একবার আলাপ হয়েছিল 
সেই একবার 'বলেছিলীম- . 
মা-কে? কারা? [মা দোজা হয়ে বসলেন] 


সন্তানের প্রতি মায়ের 
সদাজাগ্রত খেয়াল 
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উপাধ্যার়--তীর] আমাকে বলেছেন যে আমার ভবিষ্যতে অধঃপতন হবে 
_আমি আবার মদ্ধপান করা শুরু করব। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে 
চলে বাব ইত্যাদি। মা! জীবনে অনেক কষ্টভোগ করার পর শেষের দিকে 
তোমার কাছে এসেছি। তাতে যদি আবার অধঃপতন হয়*..... 
মা__তুমি তো এখন ওসব খাও না? 
উপাধ্যার__না__মা। ছেড়ে দিয়েছি। তবে চাকরীর খাতিরে খেতে 
হয়-__ তখন অস্থ্বিধা Sz I 
মা__অঙ্থৃবিধা হবে কেন? তুমি খাবে ন!। তুমি বলবে যে, তোমার 
খাওয়া বারণ। ডাক্তার মানা করেছে_আর তুমি ফলের রস বা অন্তান্য 
পানীয় খাবে। 
উপাধ্যার_কেবল কৃপা কর মা! আর যেন অধঃপতন না হুর__আঁর 
তোমার থেকে দূরে ন! চলে বাই । (হাতজোড় করে ব্যাকুলভাবে ) 
মা-কে বলেছে তোমার অধঃপতন হবে? ওরা কার! ?---ওদ্বের মধ্যে 
কোন অওরৎ লোক ছিল? কৌন্‌ বোলা? কোই অওরৎ fre [মা 
উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ] 
উপাধ্যা- হ্যা মা; একজন স্ত্রীলোক ছিল। 
মাএ স্ত্রীটি যোৌগমারা শক্তির দ্বারা তোমাকে বশ করতে চেয়েছিল। 
aie কি.না? কিন্তু এ পুরুষটির মধ্য দিয়া শক্তি প্রয়োগ করছিল বলে 
কিছু করতে পারে নি। এ সব লোকের থেকে সাত হাত দূরে থাকবে | 
তোমার অধঃপতন হবে কেন? যারা এই সব কথা বলেছে-_তাদেরই পতন 
A | ং 
উপাধ্যারব_মা! আমার সঙ্গে ওদের সংসদে আলাপ হয়েছিল। 
মাঁ_“সৎসঙ্গ ভাল কথা। AAT কর! খুব ভাল। যারা তোমাকে এই 
সব ‘অধঃপতনের’ কথা বলছে--তাদেরই পতন হবে। সৎসঙ্গ করবে__ 
সৎসঙ্গ করে চলে আসবে-_সেখানে আগে পিছু অন্ত কথা চর্চা করবে না”। 
এর কয়েক মান আগে মা যখন বারাণসী থেকে রাজগীর আশ্রমে 
যাচ্ছিলেন, উপাধ্যায়জী মায়ের সঙ্গে ট্রেনে পাটনা পর্যন্ত যান ও মাকে 
বলেন, 
উপাধ্যার-ম!! ধ্যান করার সময় ঘাড়ে খুব ব্যথা হয়-_ঘাড় বেঁকে যায় 
ও মাঝে মাঝে দেখি মেরুদণ্ডের উপর ঘাড়ের কাছে যেন একটা 'ক্রশত এর 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


È 
k 
é 

{- 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
to মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


fee | উপরোক্ত দম্পতি শুনে আমাকে বলেছেন, এট! কুগুলিনী জাগরণ, আর 
ঘাড়ের কাছে যে বাধা VR হয়েছে, তা তারা কাটিয়ে দেবেন। তা মা! 
কুণ্ডলিনী যদি জাগে, সে তো তুমিই করাবে, ওরা করাবে কেন? 
মাঁ_-ওরা কারা? কোথায় থাকে? 
এই বলে মা চুপ হরে যান ও উপাধ্যায়জীর প্রশ্নের কোন উত্তর দেন না। 
আজ আবার এ প্রসঙ্গ অবতারণা করাতে শ্রীশ্রীমা সকলকে শুনিয়ে 
উপাধ্যায়জীর ও আমাদেরও সকল সংশয়ের অবসান করান। প্রাইভেট, 
সাধারণতঃ দরজা বন্ধ করেই হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে 
মায়ের আশ্বাসদান- আমরাও কিছুটা জড়িত ছিলাম বলে, মা সকলকে শুনিয়ে 
সন্তানদের অধঃপতন বললেন । মা একাধারে MOT ও অপরদিকে সন্তান 
i বৎসলা জননীর দ্বায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করে সন্তানকে ভুল 
পথ থেকে ফিরে আসার সাবধানবাণী শোনালেন-শুধু তাই নয়, এও 
আশ্বীসবাণী দিলেন যে মারের সন্তানদের অধঃপতন CAE | অল্প সিদ্ধাই বা 
তুকৃতাঁক্‌ করে বারা ধর্মের নামে মিথ্যা বেসাঁতি করছে,_তাদেরকেও মা 
সাবধান করে দিলেন যে, তাদেরই অধঃপতন হবে। শ্রীত্রীমায়ের মুখ-নিঃস্থত 
বাণী ব্যর্থ হবার নয়। সকল সন্তানের তরে তার অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী__ 
“এই শরীরটার কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই।” 
সৎসঙ্গ চলছে T বললেন, | 
মাঁ“কৃপা তিন রকমের | গুরুক্বপা, ঈশ্বরকূপা ও আত্মকপা। গুরু তো 
সব সময়ই তাঁর শিশ্কে কৃপা করছেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ও শিল্কের 
মঙ্গল কামনা করছেন। ঈশ্বর কৃপা লাভও সহজ । ঈশ্বর 
গুরুকৃপাঈশরকৃপ- পরম পতি, পরম করুণাময়। তীর কৃপা সব সময়ই 
চে ঝরে পড়ছে । কিন্তু আত্মরুপা যদি না থাকে_-তবে 
গুরু কৃপা ও ঈশ্বর Site ফলদায়ী হয় না। আত্মরপা১__নিজে নিজেকে 
কপা করতে হবে। তার wT সংযম চাই, ধৈর্য চাই, SRE! চাই। 
হতাশা-ছন্দের মধ্যে না গিয়ে সব সময় চেষ্টা করে যেতে হবে- গুরু প্রদণিতত 


পথে !” 


si “গুরুক্ূপ! শান্্রকপা FITT হইল। 
আত্মরুপা বিনা জীব ছারেখারে গেল” ॥ 


|! 
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বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। মায়ের ভোগ নেবার সময় হয়ে গেছে। 

আমর] মাকে প্রণাম করে নীচে নেমে এলাম। 
* * * 

আজ ৮ই নভেম্বর ১৯৭৯, বৃহস্পতিবার AAN আজ সকালে ‘Ga 
এক্সপ্রেসে হরদোই ষ্টেশনে নামবেন ও সেখান থেকে নিমসার আশ্রমে 
আসবেন। আমরা ভোরবেলা! গাড়ী নিয়ে মাকে আনতে গেছি নিমসার 
থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার রাস্তা। 

মা এসে ষ্টেশনের সামনে অপেক্ষমাণ গাড়ীতে বসলেন । মালপত্র সব 
নামানো হচ্ছে। মা সব সময় সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গেই যান-__-তাই যতক্ষণ 
না মালপত্র সব তোল! হচ্ছে__মা গাড়ীতে বসে আছেন-_আমি গাড়ীর 
'দরজাগুলি খুলে দিয়ে মাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছি। 

কিছুদিন আগে আমার অন্থখ করেছিল ও ডাক্তার ইস্‌কিমিয়া 
(15011967018) হার্টের অস্থখ বলে আমাকে প্রায় মাসখানেক শয্যাগত করে 
রেখেছিল। এই সমর মাকে চিঠি লিখে জানাতে মা উত্তরে লিখে পাঠান-__ 
“ভাল চিকিৎসার শরীর সুস্থ করার চেষ্টা। ভগবৎম্মরণ সর্বক্ষণ থাকে সেই 
পরিবেশে থাকার চেষ্টা ।” আমি সেইমত দিল্লী গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাই, 
তিনি সব দেখে বলেন, হার্টের কোন অস্থখ নয়। আমি চিন্তামুক্ত হই। 
তারপরে এই প্রথম আজ মাকে দর্শন করছি হরদোই ষ্টেশনে_-কয়েক মাস 
পরে। 

মা গাড়ীতে বসেই আমাকে দেখে বললেন “তোমার কি হয়েছে?” 
“কি হয়েছে তোমার ?” এই রকম চার পাঁচবার বেশ জোরের সঙ্গে বলেই 
বললেন “এই বয়সে আবার হার্টের অন্থখ কিসের?” আমি কিন্তু তখনও 
আমার অস্থখ বা চিকিৎসার কথা কিছুই উথাপন করিনি । আমার মনে হল, 
পরম করুণাময়ী মা অনেক আগেই তীর অমোঘ খেয়ালে আমাকে রোগমুক্ত 
করেছেন এবং অহৈতুকী কৃপা করে আশ্বাসও দিয়েছেন যে আমার কিছু 
হয় নিবা চিন্তা করার কোন কারণ নেই। সন্তানদের তরে ASIA এত 
Sri! মা আমাদের প্রতিমুহূর্তে বুকে করে আগলে রেখেছেন_এ আমার 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস। 

আশ্রমে এসে মা পুরাণ মন্দিরের হলঘরে বসলেন। আশ্রমবাসী ও ভক্তরা 
এসে মাকে প্রণাম করে সামনে বসলেন। সকাল প্রায় সাড়ে নটা হবে। 
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প্রকৃতি রৌদ্রকরোজ্জল। বেশী ঠাণ্ডাও নয়, গরমও নর। মা হাসিমুখে কথা 
বলে চলেছেন। ` 
মা__-“ভগবানের রূপ MAG! তার লীলাও অনস্ত। তিনি লীলা করার' 
জন্য এক থেকে বহু হয়েছেন। তীর লীলা বোঝা যায় না। ভগবান কোথায় 
i নেই? ভগবান কাহা নেহি হায়? ভগবান সর্বত্র 
সের Nat বিদ্বমান। ইট, কাঠ, পাথর, গাছপালা, চতুর্দিকে বত 


অনস্তে এক; একে ই 
নত অনাদি জিনিষ দেখছ সবার ভিতরেই তিনি আছেন। রাস্তায় 
যে একটি পাথরের নুড়ি পড়ে আছে, তার মধ্যেও তিনি: 

বিছ্যমান। | ' 


একটি বীজ পুতলে, তা থেকে বিরাট বৃক্ষ হল__তার কত ডালপালা. 
শাখা-প্রশাখা, পাতা, আবার অসংখ্য বীজ সেই বৃক্ষ থেকে হল। প্রত্যেকটি: 
বীজের মধ্যে অসংখ্য অনন্ত বৃক্ষ লুকিয়ে আছে-_তা কি দেখতে পাও? 
অনন্ত-অনাদি।৷ তোমাদের মধ্যে যেমন প্রাণ আছে, গাছ-পালারও সেইরূপ 
প্রাণ আছে, তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। তুমি একটি মানুষের কাছে 
গেলে, তার সঙ্গে কথা বললে, সেও বলল? না, তুমি তার ভাষা বোঝ । তুমি 
সেইরকম একটি বৃক্ষের কাছে গেলে, কিন্তু তুমি তার ভাষা বোঝ না, যদি 
বুঝতে পারতে, তাহলে তুমিও তার সঙ্গে কথা বলতে .পারতে। গাছ- 
পালারও ভাষা আছে, তারাও কথা বলে। ভগবান সবাইকার মধ্যেই: 
রয়েছেন। তীর R অনন্ত, লীলা অনন্ত ৷” 

মা এইবার উঠে নিজের ঘরে যাবেন বিশ্রাম করার জন্ত। ate 
faetin (ডঃ faen সেন) বললেন, “মা শুনলাম, তুমি নাকি কালকেই 
কাশী-রওন! হয়ে যাচ্ছ? [ সবাই আশ্চর্য । মা এই এলেন আবার কালই 
কাশী চলে যাবেন ] মা_তাই নাকি? পাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করো। তোমাকে: 
কে বলেছে এ কথা? i 
. ত্রিগুণ- দেবু বলছিল, ভাই জিজ্ঞাসা safe | 

মা দেবুকে ডাক। 

আমার ডাক পড়াতে আমি বাইরে থেকে হলঘরে এলাম | 

মা-_তুমি বলেছ বে আমি কাল কাশী যাচ্ছি? 


১। অনস্তে এক, একে অনন্ত অনাদি। 
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আমি-_না,মা! আমি কাউকে এ কথা বলিনি। 
ত্রিগুণা__এ দেবু নর । দেবদতত ব্রহ্মচারী আমাকে এ কথ! বলেছে। 
ততক্ষণে ATR ও দেবদত্ত ব্রহ্মচারী এসে গেছেন | 
মা (দেবদতভ্কে) তোমাকে কি এ শরীরটা বলেছে যে কাল কাশী 
'বাবে। 
দেবদত্ত (হতচকিত হরে )__না। মানে, পানুদার সঙ্গে টিকিট কাটা 
হয়েছিল, আসতে আসতে ব্রিগুণাদাকে বলি। 
মাএ শরীরটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় নিজের 
খেরালে_-যখন কোন প্রোগ্রাম গোপন রাখা হয়__তা কোন কারণের জন্যই 
রাখা হয়_এ নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা কেন? (ত্রিগুণাদাকে লক্ষ্য 
ক'রে )_এ শরীরটা যেই সবেমাত্র এখানে এসে ব’সেছে--সকলকার সামনে 
কেন তুমি এ কথা তুললে? কে তোমাকে বলতে বলেছে? এ রকম করলে 
এ শরীরটাঁর সঙ্গে তোমাদের আর Wen আসা হবে না। ব্যস্‌ ! 
ত্রিগুণাদা অত্যন্ত লক্জিত PA মাথা নীচু করে রইলেন । দেবব্রত 
ত্রহ্ষচারীও বাইরে এসে NINA কাছে বকুনি খেলেন | 
মা নিজের খেয়ালে কখন কোথায় যাবেন Wl শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানা 
যায় না__অনেক সময় কোথায় যাচ্ছেন, মা তা গোপন রাখেন__মার 
কার্ধপ্রণালী আমাদের বোঝা ভার। ভাইজী তাই বহু বছর আগে তার 
দ্বাদশ বাণীতে” বলে গ্রেছেন_-“তীহার দ্বারা অথব! তাহার দৃষ্টির ভিতর 
আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার অনুকূল প্রতিকূল, যাহা কিছু ঘটনা! হয় তাহার 
প্রত্যেকটিতে কোন নিগৃঢ় রহস্য নিহিত আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া 
বিনা প্রতিবাদে, শান্ত মনে সকল বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে”। 
মা প্রকৃতই স্বাধীন, নিিপ্ত, দ্বন্থহীন ও সর্ব আসক্তি বজিত__তিনি ইচ্ছা 
ক'রে কিছু করেন না বা বলেন না। মা স্বাধীনভাবে মুক্ত বিহন্দের মত সদা 
সর্বদা ঘুরে বেড়ান__আসমুদ্র হিমাচল তিনি এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক- ভক্তের দ্বারে দ্বারে তিনি 
“মা সর্বদাই মুক্ত বিহঙ্গের গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন_£ভগবৎচিন্তারপ ভিক্ষাই তিনি সকলের 
দত মল জোশ নিকট as করেন। মা বলেন, “ইয়ে শরীর এক 
ভিখারী হায়'। ইয়ে শরীর কো অউর কিসি চিজ, কি জরুরং নেহি হায়।” 
একবার এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এই নিমসার আশ্রমেই মাকে 
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দর্শন করতে এসে, মাকে সন্তষ্ট করার অভিপ্রায়ে কোথাও আশ্রম বাশানে। 
এবং অর্থ সাহায্য করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি 
অত্যন্ত wees বোধ করেন যখন মা বলেন_-“এই 
শরীরের. কোন আশ্রম নাই। এই শরীরের আশ্রমের 
কোন boundary নাই । (নিজেকে দেখিয়ে ) অন্দর-বাহির সবই আশ্রম | 
সমগ্র বিশ্ব-্রঙ্গাগ্ুজগৎ এই শরীরের আশ্রম। এই সব আশ্রম তোমরা 
বানিয়েছে । তোমরা দেখগে যাও। যা ভাল বোঝ তাই কর ৷” 
যিনি সাক্ষাৎ অন্পূর্ণা_তীঁকে ধন-দৌলত, Hak বৈভব ও আড়ম্বর কি করে 
প্রভাবিত করবে? জগতের সকল এঁশর্ষের মালিক তিনি সব তীর পদতলে 
,পড়ে আছে “কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ ছুয়ারে”। তিনি ভক্তদের 
কাছে কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি চান। শুদ্ধভাব চান। 
অনেকদিন আগেকার কথা। তামিলনাড়ুর এক বিখ্যাত ভক্ত-গারিকা 
ও তীর স্থামী শ্রীত্রীমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে খুব ভক্তি সহকারে পুজা 
করেন। মায়ের শ্রীচরণ ১০৮ শিশি গোলাপ জল দিয়ে 
মার কোনজিনিষের তীর] ধুইয়ে দেন ও দুহাতে মুঠো করে সোনার গিনি দিয়ে 
5 Bae মায়ের চরণে অঞ্জলি দেন। গুরুপ্রিয়াদি তখন মায়ের 
না প্রধান সেবিকা ও সঙ্গী। দিদিকে দিয়ে মা সমস্ত গিনি 
; গুলি এক একটি করে মেঝে থেকে তোলান ও একটি: 
তোয়ালেতে সেগুলিকে বেঁধে গায়িকা ভভ্রমহিলাকে দিয়ে বলেন__“এগুলি 
তোমার কাছে রেখে whe! এই শরীরের স্থৃতি হিসাবে তোমার কাছেই 
থাকুক” | 
গুজরাট প্রদেশের এক মহারাজা মাকে নিরে গিয়ে দুর্গাপূজা করছেন। 
বিরাট মহারাজা প্রচুর ধন-সম্পত্তি তার- প্রত্যহ পূজার দিন সকালে এক 
এক সেট নতুন সোনার গহনা তিনি মাকে পরিয়ে বরণ করেন। ভারী ভারী 
সোনার গহনা-পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বেশীর ভাগ গহ্নাই মা সঙ্গে সঙ্গে 
খুলে মহারাণী ও তাঁদের পরিবারের সকলকে পরিয়ে দেন_এমনকি মাথার 
বিরাট সোনার মুকুটটি পর্যস্ত। মায়ের কোন গহনার প্রয়োজন নেই। 
এ জিনিষ স্বচক্ষে লেখকের দেখা । সৌম্যাতিসৌম্য জ্যোতির্ময়ী দেবী মৃতির 
কাছে এ সব ভূষণও ait হয়ে বার । কি বিচিত্র ! মায়েরই শরীরের পুরানো 
গহনা দিয়ে তৈরী হয়েছে সোনার ছোট্ট অন্নপূর্ণা--যা কাশী আশ্রমের 


সমগ্র বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডে 
মায়ের আশ্রম 
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অধিষ্ঠাত্রী দেবী । মায়ের হাতে শুধু একজোড়া শ্বেতশুত্র শাখ!। যে ‘নির্দলার’ 
পাঠশালায় যাবার শ্লেট জোটেনি, কিশোরী অবস্থায় ধার মাথায় মাখবাঁর তেল 
জোটেনি ও যে বধূ-_নির্দলার পরনের বেশী কাপড় না থাকাতে চটের মতন 
মোটা কাপড়ও পড়তে হয়েছে__সেই বালিকা-বধূ নির্মলীর সরল, সমভাবাপন্ন, 
উদার, প্রসন্ন ও জ্যোতির্গরী দেবী মৃতিকে যেমন দারিদ্র্যের তীব্র 
দহন কিছু করতে পারেনি_সেইরূপ আজ বিশ্ববন্দিতা রাজ-রাজেশ্বরী 
মাকেও Ox, আডম্বর, ধন-ধনাঢ্য, লোকবল, স্ততি-বন্দন! প্রভৃতি কিছু 
করতে পারে নি। মা aes একই স্থিতিতে বিরাজমান । মায়ের লীলা! 
নিত্যলীলা। এ বিচিত্র লীলা দূর থেকে বোঝা ভার। অকল্পনীয় । মা যদি- 
কাউকে কাছে টেনে কৃপা করে তাকে লীলার পরিকর করে দেখান, তবেই, 
সে দেখতে পারবে | আমাদের সকলকার সে স্বচ্ছ দৃষ্টি কোথায় ? 


* * a 
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পরিচ্ছেদ 
॥ পাচ I 


মায়ের কাশী আগমন- মায়ের WIT সমন্বয় 


আজ sf নভেম্বর, ১৯৭৯, শুক্রবার । AAN আজ হঠাৎ কাশী রওনা 
হচ্ছেন হরদোই ষ্টেশন থেকে রাত abla কাশী “বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস নিমসারে ' 
এক রাত্রি থেকেই আবার যাত্রী। মায়ের শরীর বিশেষ 
কন renee | কিন্ত তার জন্য মায়ের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই 
তা মায়ের চিন্তা তার তিনটি বৃদ্ধ সন্তানের তরে-__ধার! 
সাংঘাতিক পীড়ায় কাশীতে শব্যাশায়ী ও WA তীদের 

ব্যাকুল ক্ৰন্দনে ও আকৃতিতে মা কি করে না এসে থাকতে পারেন? 
এই তিন সন্তান হলেন কাশী আশ্রমের অশীতিপর সন্যাসী নারায়ণ 
স্বামীজী, ভাইজীর শিষ্য সাধন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সন্তান পটলদা (শ্রীসত্যেন্ 
কুমার বন্থ)। নারায়ণ স্বামীজীর Prostate gland-এর কঠিন অস্থখ_ 
কোন ওঁষধ কাজ করছে না- প্রায় ৮৫ বৎসর বয়স । সাধনদাও কঠিন রোগে 
gree মিশন হাসপাতালে শধ্যাশায়ী--জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলছে। 
পটলদার হার্ট” এ্যাটাক হয়ে গেছে_শয্যাশায়ী । আশ্চর্ষ। এই তিন ভক্ত 
ware চির বিশ্রামলাভ করার মানসে সম্প্রতি উদ্িগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। 
নারায়ণ শ্বামীজী তো! গত অক্টোবর মাসে ৬বিজয়ার প্রণামে মাকে লেখেন, _ 


“ভগ্ন আমার এই দেহ তরী 
শত ছিন্ন পালের দড়ি। 
মরণ তুফান সামনে দেখি, 
তবু নাইকো কোনই ভয় ॥ 
মা! শরণ নিয়েছি তোর এ পদে, 
আমার, শমনে কি করতে পারে? 
মৃত্যুগ্য়ী মায়ের ছেলে, 
আমি হয়েছি অভয় |” 
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সবাই শরণ নিয়েছে এ পদে। সবার একমাত্র ভরসা, অবলঙ্বন “T” | 
মা বলে একবার যে ব্যাকুলভাবে ডেকেছে--তারই ডাকে সাড়া দিয়েছেন 
মা। শমন এসে হাজির । মাও হাজির । শমনকে অনেক সময় ফিরে 
যেতে হয়েছে । “মা কি থাকতে পারে ছেলে ফেলে?” তাই মায়ের নিজ 
স্থবিধা-অস্থৃবিধাঁ, শারীরিক অন্থস্থতা, বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া, আরাম সম্পূর্ণ 
অগ্রাহ্ করে নিরতই মা ভ্রমণ করে চলেছেন__দিনের পর দিন ট্রেনে, 
প্লাটফর্মে, মোটরকারে কেটে বাচ্ছে_শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই; দিন নেই, _ 
রাত নেই। আর্ত সন্তানের তরে মা সদাই ব্যস্ত । সময় যে বয়ে যাচ্ছে। 
সকলকে তরাতে হবে যে? 
বেলা চারটের সময় মা রওন! হচ্ছেন । সঙ্গে বেশী লোক এবার নিচ্ছেন 
না__কেনন! কাশীতে রুগীদের দেখেই মা নিমসারে ফিরে আসবেন। তাই 
সঙ্গে আছেন কেবল উদাসজী, ভাস্করানন্দজী, ate, ও দাস্থদা। আমি 
ছুটিতে থাকার মা কূপ! করে আমাকেও দলভুক্ত করে নিয়েছেন। কাশী 
আশ্রমে কাউকেও জানান হয়নি । রওনা হবার সময় পুরাণ মন্দিরের সামনে 
মা গাড়ীতে বসে_-সকলে প্রণাম করছেন। মা খুব হাসিখুশী মুখে বসে 
আছেন। এর কয়েকদিন আগে আমরা যখন নিমসারে আসি তখন 
উপাধ্যায়জীর ছেলে অজয় মায়ের কয়েকখানি ফটো! তোলে- সেইগুলি 
প্রিন্ট হয়ে আসতে আমি মাকে দেখালাম। মা উৎসাহ্ভরে সেগুলি একটির 
পর একটি দেখতে লাগলেন | মারের নিজের একটি ছবি দেখে মা জিজ্ঞাসা 
করলেন, “এ কার ছবি”? আমি-“মা,এ ছবি তো তোমার ৷” 
মা__“আমার ! এত বয়স কম কবে থেকে হোল?” মা! মজা করে হেসে 
হেসে এ কথা বলাতে সবাই হেসে উঠল। মা মজা করতেও অদ্বিতীয়। 
ছবিটি সত্যিই খুব স্থন্দর উঠেছিল-_শ্বেতশু্র বস্তাবৃতা 
মা মজা! করতেও মা একেলা নিমসাঁরের ওপরের ঘরে সাধারণ কাঠের 
উফ চৌকিতে বসা_মায়ের মুখ হাস্তোজ্ছল, স্বাভাবিক 
দ্রীপ্তিতে ভরা । আর একটি ছবি-_আমি মাকে আরতি 
করছি, মা দুহাত জোড় করে বসা ভাবস্থ। মা ছবিটি দেখে বলে উঠলেন, 
“তোমার SRB বেশ উঠেছে”। বলেই হো হো করে হাসতে লাগলেন। 
আমরাও সবাই মায়ের সঙ্গে নির্মল হাঁসির জোয়ারে ভেসে গেলাম। এই 
হাসি-ঠাট্টার মধ্যে মারের গাড়ী রওনা হয়ে গেল। 
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গাড়ীতে বসেই মা বললেন, “ate, তুমি এখনি ত্রিগুণাকে একটি চিঠি 
লিখে দাও । গাড়ী যখন ফিরে যাবে, তখন যেন আশ্রমে ওকে চিঠিটি দিয়া 
দেয়”। তারপর মা চিঠিতে কি কি লিখতে হবে বলতে. 
মা বকুনির থেকে 
অনেক বেশী আদর লাগলেন। W ব্যস্তভাবে। বারবার। তুল যেন না 
দিয়েখাকেন হর! ARN পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে 
লিখতে লাগলেন। মার চিঠির সারার্থ এই- ত্রিগুণাকে 
সঙ্গে নেওয়া হ'ল ন! এই জন্য যে মায়ের যাওয়া হঠাৎ ঠিক হয়েছে ও মাত্র 
একদিনের জন্য মা কাশী বাচ্ছেন। স্থতরাং যাওয়া আসাতে কেবল ত্রিগ্তণার 
কষ্টই হবে। তা ছাডা ত্রিগুণার শরীরও সেই সময় ভাল যাচ্ছিল a 
faen যেন মনে কোন দুঃখ ন! করেন। নিমসারে যেন বিশ্রাম ও আরাম 
করেন। 

মা গতকাল যখন নিমসারে আসেন | তখন ত্রিগুণাদার সঙ্গে উপরি লিখিত 
কথাবাতী হওয়াতে যদি fasial মনে দুঃখ পান। অভিমান হয়ে থাকে 
তাই মায়ের চিন্তার শেষ CAS). বারবার পাহুদাকে বলছেন, চিঠিটা অবশ্যই 
পৌছে পাঠিয়ে দেবে_যেন আজই সন্ধ্যাবেলা পায়। DAT করুণার 
প্রতিমৃতি_তীঁর বকুনি খাওয়ার সৌভাগ্য যদি কারও হ'য়ে থাকেত’ সে 
অবশ্যই জানে যে সম্পূর্ণভাবে রাগ__দ্বেবহীন, 'ক্ষমারূপে সংস্থিতা” মাঁতাকে 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশী আদর করে কোলে তুলে নেবেন__তার সমস্ত রাগ- 
হুঃখ-মান-অভিমান ভুলিয়ে দেবেন। এ অধম লেখকেরও কয়েকবার মায়ের 
কাছ থেকে বকুনি খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে__আমি জানি মা বজ্রের মতন 
কঠিন হয়ে বকুনি দিলেও আবার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতন কোমল হয়ে সন্তানকে 
আদর করেন। দুঃখ ও অভিমানের অশ্রু চোখ থেকে শুকোবার আগেই 

মায়ের নেহ-আদরে ও অহৈতুকী রুপাসিঞ্চনে তা আনন্দাশ্রতে পরিণত হর | 
রাত্রি নয়টা নাগাদ গাড়ী। আমরা সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই হরদোই 
ষ্টেশনে পৌছে গেছি। এখনও ge বাকী। আমরা মাকে বললাম, 
ফার্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করতে_ মা গেলেন aI 


হরদোই ষ্টেশন >a = = 9. 
আমাকে সময় ক'রে বললেন COS বাইরে মোটর গাডীতেই বসে 
eal থাকবেন। মা এসেছেন শুনে আস্তে আস্তে গাড়ীর 


চারিধারে ভীড় জমতে লাঁগল-_-আমি ও উদ্দাসজী গাড়ীর 
পাশে দাড়িয়ে মা চোখ বুজে বিশ্রাম করতে লাগলেন । কোন অস্ুবিধ! 
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নেই, বিরক্তি নেই, চিন্তা নেই, তাড়াহুড়ো নেই__মা! সদাই ধীর, স্থির, শাস্ত 
ও সৌম্যাতিসৌম্য মৃতিতে বিরাজিতা। 

আমার চা খাওয়া অভ্যাস। আঁটটার কিছু আগে আমি আরও দু'একজন 
ভক্তের সন্ধে ষ্টেশনের ভোজনালয়ে বসে চা খাচ্ছি। Rats দেখি উদাসজী 
আমার খোজ করতে করতে ভেতরে ঢুকলেন | 

আমি-_উদাসজী। আপনি এখানে? 

উদাসজী-_আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি । কে বলল, আপনি চা' 
খেতে এখানে এসেছেন। চলুন! আটটা বাজে। রাত্রের আহার করে 
নেবেন। 

আমি-_-এত তাড়াতাড়ি? আমি ত’ এত তাড়াতাড়ি খাই না। আগে 
ট্রেন আস্থক। ট্রেনে খেয়ে নেব | 

উদ্াসজী-_না! আপনাকে এখুনি খেতে হোবে ৷ মায়ের আদেশ। 

মা বলেছেন আপনাকে আটটার মধ্যে খাওয়াতে । যুগপৎ পুলকিত ও 
মায়ের অপরিসীম করুণা ও খেয়ালের জন্য আমি স্তস্ভিত। আমি বুঝতে 
পারলাম যে সম্প্রতি আমার অস্থথের পর ছুটি নিয়ে এসেছি বলে শ্রীত্রীমা সময় 
মতন আমাকে খাওয়াচ্ছেন। মা যেমন অসুস্থ ছেলেকে ধরে খাওয়ান | 
মা পূর্ণ মাতৃত্বে বিরাজমান । তিনি গর্ভধারিণী মায়ের থেকে কোন অংশে 
কমনন। আমি উদীসজীর সঙ্গে ফাষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়ে পেট ভরে 
পুরী, সঞ্জি, আচার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি খেলাম। উদ্দাসজী দীড়িষে আমাকে 
খাওয়ালেন। আমার চক্ষু অশ্রসিক্ত। আমি মনে মনে মায়ের শ্রীচরাণে 
জানালাম আমার প্রণতি। | 

ইতিমধ্যে ট্রেন একঘণ্টা লেট হ'য়ে গেছে। প্রার পৌনে দশটার সময় 
আঁসবে। মা তখনও গাড়ীতে হেলান দিয়ে শুয়ে, আমার হঠাৎ মনে হল_ 
“মা-ই বোধহয় প্রেরণা দিলেন_মা। রুগীদের দেখতে কাশী যাচ্ছেন-_রুগীদের 
ফল, পথ্য ইত্যাদি কিছু দিলে ভাল হয়। ফল-মূল সঙ্গে প্রচুর ছিল। তাই 
আমি মাকে বললাম, “মা, তুমি কাশীতে রুগীদের দেখতে যাচ্ছি জান 
ইচ্ছা যে আমি তোমার হাত দিয়ে কিছু Horlicks, Glucose ইত্যাদি দিই। 3 
মা শুনে বললেন, “তোমার যখন ইচ্ছা হয় দাও” | আমি তৎক্ষণাৎ হরদোই 
বাজারে গিয়ে মাতৃভক্ত হ্রিবাবুর সাহায্যে কয়েক শিশি হ্রলিক্স ও ACTS 
ফাইল সংগ্রহ করি | 
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ততক্ষণে যাকে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হ'য়েছে। ট্রেন আসতে মিনিট 
দশেক বাকী। ছুটি ঘটনা বলতে চাই। আপাততুচ্ছ__কিন্ত Aas 
লালায় কিছুই তুচ্ছ WATS পূর্ণ ও আপন আপন বৈশিষ্ট্য উজ্জল। মা 
প্যাটফর্মে চেয়ারে বসে আছেন-__ভক্তেরা ঘিরে দীড়িয়েছে__রাত প্রায় 
দশটা ছোট্ট ষ্টেশন_তাই ভিড খুব বেশী নয়__জায়গাটা একটু গাছের 
ই তির ছায়ার অন্ধকার। অনেকে প্রণাম করছে-__অনেকে 
তিনি ভাব অনুযায়ী PEP করছে, “ইনি কে?” অনেকে দূর থেকে প্রণাম 
ক'রে নিজের কাজে চলে যাচ্ছে_-অনেকে আবার সামনে 
এসে করজোড়ে দণ্ডায়মান। বেশীর ভাগই রেলের 
NANT! এর মধ্যে একটি গ্রাম্য মহিলা, তার সঙ্গে ছুটি ছোট্ট শিশু 
বয়স প্রায় ৬৭ বৎসর-_মাকে প্রণাম করল। দেখে মনে হয় অবস্থা খুব একটা 
ভাল নয়। কিন্তু প্রণাম ক'রে সেই মহিলাটি ও ছোট্ট ছেলেটির প্রত্যেকটিকে 
দিয়ে একটি ক'রে রূপোর টাকা মায়ের চরণে নিবেদন করল। ভক্তের 
আকুতি ভগবানের আসন টলায়। মা এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন-_ 
এবার জিজ্ঞাসা করলেন_ওরা কোথায় থাকে। কোথায় যাবে ইত্যাদি। 
ছেলে ছুটি মাকে দণ্ডবৎ প্রণামও করল। মা আমাকে বললেন, ছেলে ছুটিকে 
এ টাকা প্রসাদী দিয়ে আরও কিছু টাকা ওদের হাতে দিতে । তা ছাড়া 
অনেক ফল-মূল দেওয়ালেন। ছেলে দুটিকে মা অতীব কৃপা দৃষ্টিতে দেখতে 
লাগলেন। প্ল্যাটফর্মে অনেক লোক ছিল, কিন্ত এদের মত কৃপা মার কাছ 
থেকে আর কেউ আহরণ করতে পারল FT I 
দ্বিতীয় ঘটনা আরও চমকপ্রদ। ট্রেন প্রায় এসে গেছে। হ্ঠাৎ একটি 
কুলী বা রেলের খালাসি জাতীর লোক, নোংরা কাপড় জাম! তার শতছিন্ন 
গামছা ক'রে অনেকগুলি কমলালেবু মায়ের শ্রীচরণে ঢেলে দিয়ে প্রণাম ক'রে 
চলে যাচ্ছিল। লে এত তাড়াতাড়ি ও সঙ্কোচপূর্বক চলে যাচ্ছিল যে তাকে 
প্রনাদী ফল দেবারও সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্বতশ্্থ শ্রীত্রীমায়ের 
দৃষ্টিকে ফাকি দেওয়া যায় না। মা বললেন, ‘ও লোকটিকে ডাক’। তাকে 
ডেকে নিয়ে আসা হ’ল। সে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে মায়ের সামনে এসে দাডাল। 
মা সঙ্গে ফলের টুকরি উদাসজীকে খুলতে বললেন ও তার গামছায় যতগুলি 
আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি ধরে ততগুলি দিতে বললেন । লোকটি মায়ের 
FAIR বিহ্বল হ'য়ে যাকে প্রণাম করতে করতে স্থান ত্যাগ করল। বাকী 
| 


সাড়া দেন 
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ফলগুলি মা টুকরি উজাড় করে ষ্টেশনে অপেক্ষারত সব ভক্তদের দিয়ে দিতে 
বললেন। 

আমরা বলে থাকি “যা কিছু আমার সকলি তোমার, হৃদয় দেবতা 
সকলি conta’) কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তা মুখের কথা হ'য়ে দাড়ায়। 
হিসাব ক'রে আমাদেরটা আগে রেখে তবে হৃদয় দেবতাকে দিই। আত্ম- 
নিবেদন কোথায়? আত্ম সমর্পণ কোথায়? তুমি যে রকম দেবে, সেই 
রকমই পাবে। নিজের কাছে নিজেকে সমর্পণ কি না? মা বলেন, “আমি” 
আর “তুমি” এক জায়গায় থাকতে পারে না। “আমি'কে, নিঃশেষে 
জলাঞ্জলি দাও। তিনি তখন তোমাতে প্রকাশ হবেন। তুমি সব দিয়ে 
খালিহাত, নিঃস্ব হয়ে এস। তিনি তোমাকে ভরে দেবেন |, তুমি যা 
দিয়েছ তার বহুগুণ ফিরে পাবে__আর যা পাবে তা অমূল্য, অমৃতস্বরূপ | 
কপার মধ্যেই তীর প্রকাশ। সুর্যের আলো দেখেই লোকে বুঝতে পারে যে 
zí উঠেছে, Á দীপ্তিময়। তাই তুমি নিজেকে তীর চরণে বিলিয়ে দাঁও। 
তিনি তখন প্রকাশ হবেন। তখন কেবল থাকবে সত্যস্বর্প, চৈতন্ত স্বরূপ, 
আনন্দস্বরূপ ভগবান। যা তোমার আসল স্বরূপ । মা বলেন, “যাঁ-তাই”। 

আজ ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৯, শনিবার । ভোরবেলা AA কাশী আশ্রমে 
এসে পৌছেছেন। কেউ আগে থাকতে জানত না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে 
মাকে সামনে পেয়ে আশ্রমবাসীদের আর আনন্দ ধরে ন!। মা কিছুক্ষণ 
চণ্ডীমণ্ডপের দালানে বসে সকলকার প্রণাম নিয়ে ও কুশল বিনিময় করে সোজা 
ওপরে নারায়ণ স্বামীজীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। মা বললেন, “নারায়ণ। 
তোমাকে দেখার জন্য নৈমিষারণ্য থেকে এসেছি। তুমি এখন কেমন আছ?” 

নারায়ণ স্বামীজীও মাকে পেয়ে ভাববিহবল। ফ্যালফেলে চোখ । চোখে 
আনন্দাশ্র। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। ওনার শরীরে তখন 
ক্যাথিটার” দেওয়া। .শুয়ে শুয়ে দুহাত জোড় করে 
মাথায় ঠেকিয়ে মাকে প্রণাম করলেন । মা একটি চেয়ারে 
বসলেন ও সব কিছু জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন-__কে 
চিকিৎসা করছে কি কি রোগ ধরা পড়েছে? কি পথ্য দেওয়! হচ্ছে ইত্যাদি 
নারায়ণ স্বামীজীর ঘরের মধ্যে মায়ের মন্দির,ওপরে মায়ের একটি. বড় ফটো: 
সেখানে দুবেলা তিনি জপ-ধ্যান করেন। পাশেই অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দির । 
কিন্ত আজ প্রভাতে অরুণোদরের সমে সঙ্গে- সাক্ষাৎ মা জগদন্থাই সশরীরে 


নারায়ণ স্বামীজীর 
অসুস্থতা 
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BRE সন্তানের সামনে এসে বসেছেন। সন্তানের কাতর আকৃতিতে সাড়া 
দিয়ে, মা আজ যেন মন্দির থেকে বেরিয়ে সন্তানের কষ্ট নিবারণের জন্য ঘরোরা 
‘পরিবেশে উপস্থিত? মায়ের এখন অন্তরূপ । বাড়ীর গিন্নী ও গর্ভধারিণী মা 
যেমন অসুস্থ ছেলের সেবার ব্যবস্থা সব নিজেই করেন, মা ঠিক সেইরকমই 
বসে বসে একের পর এক ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ডাক্তারদের ডাকা, 
অরুচিতে কি কি পথ্য দেওয়া! হবে বলে দেওয়া, সেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সব মা 
“নিজেই ব্যবস্থা করতে লাগলেন | আর অলক্ষ্যে বইতে লাগল ইচ্ছাময়ী মায়ের 
কৃপা ও করুণার ধারা বার ফলে এই কঠিন রোগ থেকে কিছুদিনের মধ্যেই 
স্বামীজী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এ কুপা প্রবাহ চোখে দেখা যার না 
এ কেবল হৃদয়ে BRST কর] যায়। চাই কেবল আকৃতি, ব্যাকুলত!। সর্বসময় 
মনটাকে মায়ের চরণে ফেলে রাখতে হবে । তারপর মা যা ভাল বোঝেন 
তাই করবেন। 

QAM, নারায়ণ স্বামীজীকে দেখতে আসবেন আগে থাকতে ঠিক ছিল না, 
কিন্ত স্বামীজী তিনদিন আগে ৭ই নভেম্বর রাত্রেই, মা কাশীতে তাকে দেখতে 
আসতে পারেন অনুমান করে কয়েক পংক্তি লিখেছিলেন । মা আসার সঙ্গে 
সঙ্গে উনি তা মাকে পড়েও শোনান-__ 

'. «আসছিস তুই মা দেখতে আমার 
শুনে, মনটা হলে। প্রফুল্ল | 
ক্ষমা, স্নেহ করুণার তুই মা, 
জগতে যে AQT | 
॥” 
Aaa ক্ষমা, স্নেহ করুণার তুলনা নেই। মা সত্যিই জগতে অতুলনীয় | 
* * * 

আজ ১১ই নভেম্বর, ১৯৭৯, রবিবার । মা আজ দুপুরের ট্রেনে কাশী 
থেকে নৈমিবারণ্য আশ্রম অভিমুখে রওনা হবেন। হ্রদোই পর্যন্ত টিকিট 
কাটা হয়েছে। ্রীশ্রিমায়ের অহৈতুকী কৃপায় আমিও তীর সঙ্গী হয়ে গেলাম। 

ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ঢাকার পুরানো wel মিলিটারীতে ক্যাপ্টেন 
ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কাশীর ও পুরীর আশ্রমে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে 
সাধন ভজনে রত ছিলেন। তাঁর কন্যা ক্ষমার্দি অনেকদিন থেকে অতীব নিষ্ঠা 
সহকারে কাশী আশ্রমের কন্যাপীঠের সেবা করেছেন। গিরীনদার বয়স 
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৬৩ 
হুয়েছে--অনেকদিন থেকে রোগশব্যায় শারিত। চলাফেরা করতে পারেন 
অনুস্থ সন্তানদের দ্বারে wy কমার মাজা ছা: 
gta গিয়ে মারের. মাকে গাডীতে করে গিরীনদার বাড়ীর সামনে নিয়ে 
নার গেলাম। মা গাড়ী থেকে নেমে রাস্তায় তার ঘরের সামনে 
দাড়িয়ে বললেন__“গিরীন বাবা, বাবা, দেখ। আমি 
এসেছি।” গিরীনদ! বিছানায় বসে মাকে এখান থেকেই প্রণাম করলেন। 
চোখে আনন্দাক্র। তীর দৈহিক সামর্থ্য ছিল না, মায়ের কাছে গিয়ে দর্শন 
FATI তাই পরম সন্তান বসলা মা নিজেই নিজের সকল শারীরিক 
কষ্ট AFRL তুচ্ছ করে ভক্তের দ্বারে এসে দাড়ালেন। প্রাণভরে 
'ব্যাকুলভাবে মাকে ডাকার পুরস্কার তাঁর! পাচ্ছেন। ম! গিরীনদাকে একটি 
হরলিকস, গ্লুকুজের প্যাকেট, ফল-প্রসাদ ইত্যাদি দিলেন। বিদায় নেবার 
সময় মা বললেন, “বাবা এবার আসি। বাবা, বাবা। এবার বিদায় .নিই। 
নমে! নারায়ণ। নমো নারায়ণ |” গিরীনদার চোখে অশ্রধার! বয়ে চলছে I 
মা এসে গাড়ীতে বপলেন । আমরা চকের রাস্তা দিয়ে পটলদার (শ্রীদত্যেন্্রনাথ 
qq) গৃহ অভিমুখে রওনা হলাম! পরে শুনলাম, সপ্তাহখানেকের পর 
Am পরলৌকগমন করেন । BA বোধ হয় তার শেষ ইচ্ছা পূরণ 
করার জন্যই সেদিন দর্শন দিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিলেন । মায়ের লীলা 
“বোঝা ভার | 
পটলদাদের জমিদারী আমলের মিভ্তিরদের বিরাট কুঠি বাড়ীতে যেতে 
“গেলে ঠঠেরী বাজারের গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়-_গাড়ীও সেখানে যাবে 
না। Baal আগে আগে পটলদাদের বাড়ীতে কয়েকবার পায়ের ধূলো 
দিয়েছেন। কালীপুজা, ছূর্গাপুজা হয়েছে। এখনও হয়। এবারেও তারা 
মাকে নিয়ে যাবার জন্য পান্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্ত সময় কম ও 
মায়ের শরীর ভাল না থাকায় পটলদা ও তীর পরিবারের সবাই বাড়ীর 
পিছন দিক দিয়ে এসে ময়দাগিনের দিকে দীড়িয়েছিলেন। আমি গাড়ী 
'চালাচ্ছিলাম। মায়ের গাড়ী পটলদার বাড়ীর সামনে নিয়ে এলাম। পটলদ! 
আস্তে আস্তে এসে মাকে প্রণাম করলেন। পটলদা দার পরিগ্রহ করেন নি। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী দলের হয়ে কাজ করেছেন। জেলও খেটেছেন। 
মায়ের অনেকদিনের ভক্ত-খুব শরণাগতি। মা তীর মাথায় হাত 
দিয়ে আশীর্বাদ করলেন শীঘ্রই পটলদা! ভাল হয়ে উঠলেন ও নুস্থভাবে 
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৬৪ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


চলাফেরা করতে লাগলেন | শুধু তাই নয়__কনখল্‌, বৃন্দাবন ইত্যাদি জায়গায় 
ঘুরে মাকে দর্শনও করতে লাগলেন | 

আমরা কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেসে চলেছি । আমার এখনও তিন সপ্তাহ 
ছুটি আছে । কিছুক্ষণ পরে মাকে বললাম-__ 

আমি__মা! আমার করেদিনের ছুটি এখনও আছে | শরীর সারাবার 
জন্য ছুটি নিয়েছি । আমার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে কয়েকদিন ঘুরে বেডাব। 

মা_বেশ! থাক। তোমার বাড়ীতে কি কেউ আছে? স্ত্রী-বাচ্চাদের 
দেখার জন্য ? [ দেখলাম আমার পরিবারের উপর মায়ের পূর্ণ খেয়াল ! ] 

আমি-__আমার মায়ের আসার কথা আছে। তা ছাড়া আমার একটি. 
বিশ্বস্ত ভূত্যও আছে। 

মাবেশ। কয়েকদিন থাক। 

মায়ের আশ্বাসবাণী পেয়ে আমার অন্তর পুলকিত হয়ে উঠল। আমি 
মাকে প্রণাম ক'রে পাশের ক্যুপেতে চলে এলাম | 

মাকে ‘ছেলেধরা মা”১ বললেও এবং ভাইজীর মত বিরল আধার বিশেষে 
এক কথায় ও এক কাপড়ে গৃহত্যাগ করিয়ে সন্যাস দান ও মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত 
ঘটালেও ; মা সংসারী জীবের কর্তব্য কর্মে অবহেলা ও 
কর্মক্ষর না হওয়া পর্যন্ত, সব ছেডে বনে-জঙ্গলে যাওয়ার 
উপদেশ দেন না। কলিতে অন্নগত প্রাণ। তাই মা 
সাধনের পথ অনেক সহজ ক'রে দিয়েছেন । মা বলেন, “সংসারে থাকিয়াই 
শান্তভাবে ভজন করিতে পার। তবেই যাহা ছাড়িয়া যাইবার ছাডির! 
যাইবে । সেবা বুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় 
All তবে সেই সেবা বুদ্ধিতে লিপ্ত থাকার জন্য-_যেমন তোমর] ঘড়িতে দিনে 
একবার ক'রে দম দেও না-_তেমন সকাল সন্ধ্যায় একবার ক'রে দম দেবার 
চেষ্টা করা। মানে একটু সময় স্থির ভাবে বসে তীর ধ্যান-জপ কর]1” 

যুগের পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। এখন “কামিনী-কাঞ্চন” ত্যাগী ভক্ত 
বিরল। যুগ ধর্মে ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে আজ মানুষ দিশেহারা হ'য়ে গেছে। 
aaae কোথায়? তা ব'লে কি হাল ছেড়ে দিতে হবে? না। মা 


মা সাধনের পথ সহজ 
করে দিয়েছেন 


. ১। আনন্দময়ী মা গঙ্গা সমীরণ, ১৩৬৯ 
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বলছেন “নাম কর। নামকর। নামেই সব হর। চলতে, ফিরতে, ঘুরতে, 
বেড়াতে সব সময়ই তীর নাম করা বার। হাতে কাম মুখে নাম। নামের 
গুণ এই যে ত! নামীকে এনে দেয়। দেখ না, মাকে মা ব’লে ডাকলেই মা 
এসে কাছে MwA | যাকেই নাম ধরে ডাকবে, সেই কাছে এসে দাড়াবে ।” 
শ্রীরামচরিত মানসে আছে,_ 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যা পুজা, যজ্ঞ ও যোগদ্বার! প্রাপ্ত হ'ত কলিযুগে 
কেবলমাত্র হরিনাম দ্বারাই তা প্রাপ্ত হতে পারে | 

কৃতযুগ ত্রেতী দ্বাপর পূজা মখ অরু যোগ। 
যো গতি হোই oni কলি হরিনাম তে পাবহি” লোগ ॥” 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বিজ্ঞানের যেমন অসাধারণ প্রগতি হয়েছে 
মানুষ তেমনি হয়ে পড়ছে বন্ত্রাধীন, হতাশ ও ক্লান্ত। প্রতিযোগিতা বেড়ে 
গেছে। মানুষে মানুষে ALIS, ভেদাভেদ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । সাত্বিক 
গুণের আজ কদর নেই-_বাহোক করে তাড়াতাড়ি ফল চাই। বাঁচার জন্য 
প্রতিযোগিতা । বেন তেন প্রকারেণ_ Survival for the fittest | 
কলিযুগে না আছে যোগ, না আছে WH) ধর্মের চার প্রধান অঙ্গ-_ সত্য, 
Wi, তপস্তা ও দান; আজ বিরল। তামসিক মারার প্রবল প্রতাপে ঘোর 
অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে | তুলসীদাস বলছেন,_ 

“তামস বহুত রজোগুণ থোরা। কলি প্রভাব বিরোধ vs ওরা” ॥ 
তমো MIS AAD | WH গুণ সামান্য । সত্ব গুণ ত’ নেই-ই। চতুর্দিকে 
কেবল বৈর-বিরোঁধ ভাব। মান্দুষ নিজের পরিচয় ভূলে যাচ্ছে_নিজের ওপর 
আস্থা! হারিয়ে ফেলছে। 

আজকেও তাই শুনতে পহে মায়ের মুখে সাবধান বাণী আশার বাণী, 
__যা আমাদের মূল সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে উৎদারিত-__যাকে পাবার জন্য 

আজ পাশ্চাত্য দেশ থেকে অনেকে ছুটে আসছে। 
ঘোর কলিতে মাঠের কি আছে ভারতীয় সভ্যতায়? যা দের সেই অমৃত- 

ll Ret Aa ASP” কপী পরমশান্তি_ 
পরসপ্রাপ্তি। Sat তাই আজ: এই কলিযুগে আমাদের অন্তরের নিভে 
যাওয়া আগুনকে জিইরে রাখার জন্য বেদ-পুরাণের প্রতিষ্ঠা ও প্রচীর 
করাচ্ছেন। মা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন_“তোম্‌রা ভুলে যেও না যে তোমর) 
সেই খবিদের সন্তান_অমৃতন্ত Awl? । তোমরা সেই খধিপুত্র, খষিকন্যাঃ 


৫ 
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৬৬ মাতৃলীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ : 


দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যাঁর । গাছ-পালা, AS- 
পাখী কয়েকদিন জীবিত থেকে আবার নৃতন গাছপালা, পশুপাখী Ww 
করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি তাই করলে তবে আর 
প্রভেদ রইল কি?” 

আমরা যাতে হতাশ হয়ে না পড়ি, তার জন্য মায়ের আশ্বাসবাণী-_-“সেই 
অমৃতের দিকে যাত্রা করিতেই হইবে । শত শত বাধা-বিক্ন পদদলিত করিয়া 
সেই পুরুষকারের জাগরণ প্রয়োজন। প্যারালিসিসের মতন হেলিয়া পড়িবে 
কেন ?” 

এ জাঁগরণে সকলকার প্রয়োজন | সকলকার যোগদান দরকার । কেউ 
অবহেলিত, ঘ্বণিত নয়। কেউ অধামিক, পাপী নয়। মায়ের দরজা 

| সকলকার জন্য খোঁলা। জাতি-ধর্শ নিবিশেষে হিন্দু, 
SARI A মূসলমান,বৃষ্টান--সবাই মায়ের কাছে এসেছে বা আলছে। 
মা কোন নির্দিষ্ট ধারার পক্ষপাতী নন। মার 
সকল উপদেশের সারকথা_ প্রতি মানুষেরই চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন 
_-কেবল অধিকারভেদে ও দেশকাঁল অনুযায়ী রাস্তা ও বিচারধারা আলাদা 
হতে পারে। সকলের সেই একই ইষ্ট কেউ বলছে সচ্চিদানন্দ, কেউ বলছে 
ভগবান, কেউ বলছে ঈশ্বর, আবার কেউ বলছে তিনিই ভগবতী, পরাশক্তি। 
আসলে তিনিই সাধকের নিজ স্বরূপ, আত্মস্বরূপ বা স্বয়ং প্রকাশ। 

“মা বলেছেন, “হিন্দু মুসলমান বা অন্তান্ত জাতি সবই তো “এক, 
একজনাকেই তো সবাই চায়, সবাই ডাকে । নামাজ যা কীর্ভনও তা।” 
“উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে AANGE পরমহ্ংসদেব যে সর্বধর্ণ 
সমন্বয়ের কথা শুশিয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশ্বজননী প্রীশ্রীম। 
আনন্দমী তা সব একাকার করে দিলেন। নাটমণ্ডপে১ কীর্তন করতে 
করতে উঠে মা মুসলমান ফকিরের কবরে গিয়ে নামাজের নিয়মানুযারী 
অঙ্গ-প্রত্যদদ পরিচালনা করে ওঠা বসা এবং নামাজের পঠনীয় বচনাদি 
উচ্চারণের দ্বার! নামাজ পড়লেন। কবরে নিবেদিত বাতাসা মা খেলেন এবং 
Chel মুসলমানও হরির লুটের প্রসাদ গ্রহণ করলেন। একবার বিক্রমপুরে 
একটি মুসলমান ছেলে হরিনাম কীর্তনের পর মায়ের ভাবান্তর দেখে ও 
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“আল্লাহে। আকবর" ধ্বনি শুনে বলেছিল, “যেরূপ সহজ ও পরিষ্কারভাবে মার 
মুখ হইতে আল্লার নাম বাহির হইয়াছিল, আমর! চেষ্টা করিয়াও তাহ! 
পারিব না। মার সঙ্গে আল্লার নাম করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইয়াছি, আমার 
জীবনে এরূপ কোনদিন হয় নাই৷” 
পাশ্চান্তয দেশীর খৃষ্টান ভক্তর! শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে wise, হতবাক্‌। 
এ কি দেখছি? কালিফোণিয়া স্টেট ইউনিভারসিটির ধর্মশান্ত্রের প্রধান 
অধ্যাপক ডঃ আলেকজাগ্ডার লিপস্কি প্রথমেই বলছেন), “How is one to 
deal with the personality of someone who defies all categori- 
zation, so dear to the western analytical mind?” মাকে কোন 
meat ব| গওীর মধ্যেই বদ্ধ করা বার নাঁ। মা, যে সর্জজাতীয়-_সর্বপ্রাণীর 
মধ্যে বিরাজ করছেন। 
“ঘা দেবী বর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ ANSI ANEI নমো নমঃ ॥” 
- (শ্রীশ্রী) 
যে দেবী সর্ব প্রাণীতে জাতিরূপে সংস্থিত! তীহাকে নমস্কার । তীহাকে নমস্কার | 
তাহাকে বারংবার নমস্কার | BAe পরত্রহ্মরূপিণী জগন্মীতাঁ_জগতের মাতা 
_ তিনি অব্যক্ত, অক্গর। তীকে বর্ণনা করে কার সাধ্যি? 
তাই পাশ্চাত্্যদেশীর পণ্ডিত ডঃ লিপস্কি আবার বলছেন, “No 
‘attempt will be made in this study to decide who the bliss 
‘permeated Mother really is?” তিনি বোধ হয় মায়ের প্রকৃত স্বরূপ 
খানিকটা আচ করতে পেরেছিলেন। মায়ের বিরাটত্ব ও লীলা-দিব্য, 
অলৌকিক ও অপ্রাকৃত। 
“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তন্বতঃ (গীতা ৪৯) 
গীতার জ্ঞানযোগে Ae WHATS বলেছেন “আমার জন্ম ও কর্ণ উভয়ই 
__ অলৌকিক, অপ্রারৃত। 
বিখ্যাত জার্মান উপন্তাসিক মেলিটা মার্শয়ান্‌ মায়ের প্রথম দর্শনে বলছেন*** 
«What I experienced in the next few seconds cannot be 
conveyed to a person who has never known any thing similar. 
Finally, you would have to concede that you had entered a 
new dimension of reality of which you had hitherto been 
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ignorant.”......“According to western thinking, a human being: 
is characterised by his “I”. In his existence as ‘persona’, 
christians recognise the mystery of his immortality. Here I 
was confronted with a human being of whom I felt that she 
had no “I” any more” 

মাতৃদর্শন ও দা যেন সেই চিরশাশ্বত সত্যের অন্ুভৃতি। 
প্রপ্ৰীমা’তে অহংকারের লেশমাত্র নেই। তিনি সপ্তণা-স্বর্পা, আবার নিগুণা- 
নিরূপা_মহাভাবময়ী মা*। হিন্দুশান্ত্রে অহংকারকে সকল দুঃখের মূল ও. 
অজ্ঞান বলে বর্ণনা! করা হয়েছে | 

“সন্ত্যন্তে প্রতিবন্ধাঃ পুৎসঃ সংসারহেতবো Gals | 
তেষামেব মূলং প্রথমে! বিকারো ভবত্যহস্কারঃ I 
[ বিবেক চূড়ামণি, আদি শঙ্করাচার্য ] 

পুরুষের অর্থাৎ জীবের এই সংসার বন্ধনের কারণ অনেক প্রতিবন্ধ বা বাঁধা 
আছে? কিন্তু সকলের মূল এবং প্রথম-_বিকার ‘অহংকার’, কেননা অন্য 
সকল অনাত্মভাবের উৎপত্তি অহংকার হৃতেই হয়। 

খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মে হয় তো আপাত-বিরোধ আছে । Sin and Sinner— 
পাপ বা mA—Satan অথবা ‘শয়তান’, হিন্দুধর্ম মানে নাঁ_এখানে সকলেই' 
“অমৃতন্ত Fat” ৷ মা বলেন, “শয়তান কি জান? WATS যে তান ধরেছে, 
তাহাকেই বলে STA | এ শয়তানের নৃতন অর্থ, নিন্দার না হরে প্রশংসাষ 
অর্থ। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বলেছেন+_-“এ তোমাদের পাপ আর পাপ! 
এ সব বুঝি খৃষ্টানী মত? আমায় একজন একখানি বই (বাইৰেল) দিলে | 
একটু পড়া শুনলাম) তা তাতে কেবল ওঁ এক কথা--পাপ আর পাপ। 
আমি তীর নাম করেছি; ঈশ্বর কি রাম, কি হুরি বলেছি,_আমার আবার 
পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই? নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই৷” 
অবশেষে ঠাকুর TÁ সমন্বয়ের বাণী শুনিয়ে জগন্ঘাসীকে বলে গেছেন 
সাঁরকথা_“যত মৃত, তত পথ” । ৷ 

Ran বহুর মধ্যে সেই ‘এক'-কেই দেখতে বলছেন হিন্দু মুসলমান 
বা অন্তান্ত জাতি সবাই তো এক, একজনাকেই col সবাই চায়, সবাই: 
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ডাকে ।” সকলের সেই একই ইষ্ট। আমাদের শাস্ত্রের সারকথ! “একমেবা- 
'দ্বিতীয়ম্‌ Ta |” 

আপাতবিরোধের মরীচিকায খ্রীষ্টান ভক্ত ডঃ লিপস্কিকে তাই বলতে 
=tate—“Holding such a view Anandamayi Ma while showing 
utmost respect for christianity, unequivocally rejects christiani- 
ty’s claim to the one of true religion. How dare anyone 
assume that the infinite Lord would provide only one path 
of salvation ? 

Aaa কিন্ত কাউকে প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি বলেন, “এ শরীর 
কাউকে প্রত্যাখান করে না, যে যেমন ভাব নিয়ে আল্গুক না কেন, এ শরীর 
সবই গ্রহণ করে। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ"। তাই মা 
স্বজাতির, সর্বধর্ধের এবং সর্ববর্ণের সন্তাঁনকেই সমান মধীদা দিরেছেন__ 
তিনি যে জগত-প্রসবিনী জগন্মীতা ! সবাই যে তীরই সন্তান। তিনি 
জগতের ম1। তিনি ধর্মান্তর, ভাল-মন্দ বা ভেদাভেদের কথ! বলেন না। 
‘তিনি সকল দ্বন্দের অতীত-_“ভেদাভেদীতীতা নিখিল ব্যাঁপিকা মী 1৮. 

তিনি বলেন, “তুমি যা দেখছ, সবই ঠিক। সর্বধর্মইএকধারা, সকল 
ধারাই এক, আমরা সকলেই এক ।” A সমন্বয় পূর্বক এক শাশ্বত, 
সার্বভৌম, সার্বজনীন সহজ ও প্রাণময় বিশ্বধর্মের ইংগিত মা দেন__যাঁর 
মুলকথা আত্মদর্শন-_্ব-রূপের দর্শন। মা বলেন, “নিজেকে জানা মানেই 
ভগবানকে জানা। যাহা! জানিলে জানার আর কিছুই বাকী থাকে না। 
শান্ত স্বরূপ । আনন্দ স্বরূপ । আত্ম স্বরূপ ।” 

ভক্তরা মাকে কেউ দেখছে প্রভু যীশুরূপে, কেউ মা মেরী রূপে_ ধার! 
কোনদিন ভারতবর্ষে আসেন নি ও মাকে চাক্ষুষ দর্শন পর্যন্ত করেননি__ 
State মায়ের জ্যোতির্সয়ী রূপ দেখতে পাচ্ছেন তীদের নিজের দেশে নিজের 
ঘরে বসে। কে এই দেবী? এর উত্তর খুঁজে পাবার জন্য তীরা হাজার 
হাজার মাইল সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এসে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ছেন। 
ভর! মন্ত্র পাচ্ছেন, নাম পাচ্ছেন_ও 'এক'কে পাবার রান্ত। মা দোখয়ে 
দিচ্ছেন, তীদেরই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ থেকে। কাউকে হয়ত তাদেরই হাতের 
বাইবেলের যে কোন পাতা খুলতে বলছেন। আশ্চর্য । তিনি খুলে 
দেখেন প্রত Ter যে বাঁণীটি তীর সর্বাধিক প্রিয় সেইটিই তার চোখের 
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সামনে SHEA করছে। Bani তীকে সেইটিই স্মরণ WA করতে বলছেন 
কারও হয়ত সংস্কারবশতঃ রাম, শ্যাম, কালা এই সব হিন্দু দেব-দেবীর নাম 
ভাল AAA তাঁদের সেই সব নামই করতে বলছেন। কেউ চায় ব্রহ্মচারী. 
বা ব্ৰহ্মচারিণীর মতন জীবন নির্বাহ করতে-__মায়ের তাতে আপত্তি নেই৷ 

তোমার যা ভাল লাগে, যে ভাবে ভাল লাগে সেই ভাবেই তুমি ভগবানের 
ভজনা কর। তাই ফরাসী ভক্ত Arnand Desjardins বলছেন, “Ananda- 
mayi Mā brought me Closer to Christ.” এ এক অভূতপূর্ব ও বিচিত্র: 
wees সমন্বয় সাধন ! একবার কলকাতা যাবার সমর হঠাৎ AACS মা নেমে 
পড়লেন। সেখান থেকে রাত্রি দশটার সময় ভক্তবৃন্দ সহকারে AAN বুদ্ধগয়ায় 
গিয়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলার গিয়ে ভগবান বুদ্ধের afew সামনে 
দাড়ালেন। সবাই মৌন। হঠাৎ এক অপূর্ব দিব্যগন্ধে চতুদিক আমোদিত. 
হয়ে উঠল। এ গন্ধের সঙ্গে কোন জান! ফুলের গন্ধের মিল নাই । নারায়ণ, 
স্বামীজী মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা, এই রকম সুন্দর গন্ধ কোথা হইতে. 
আসিতেছে? এই গন্ধ কিসের?” মা বললেন, “বাহার স্থানে আসিয়াছ 
তিনিই দয়া করিয়! তাহার উপস্থিতি এইভাবে জানাইয়া দিলেন” । মা সদাই 
সেই একই স্থিতিতে বিরাঁজমান। ভগবান এবং ভগবানের অবতারে কোন: 
প্রভেদ নেই। মা একাকার করে দিয়ে ‘একাত্মীভূত’ হয়ে নিত্য ও অখণ্ড 
স্থিতিতে বিরাজ করছেন। ডঃ লিপন্কি তাই সুন্দরভাবে সারার্থ করেছেন?* 
—‘Her teaching is always adjusted to the needs of the individual: 


and varies in accordance into his or her religious background. 
It does not matter whether one is a monist, dualist, Moslem,. 
Buddhist or Christian. Anandamayi Mā has the ability to- 
attune Herself to the particular religious point of view and the- 
level of understanding of those who consult Her”. 

Gaal সত্যিই ভাইজীর ভাবার “বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপালিনী বিশ্বসংহারিণী 
মা*। ভাইজী বুঝতে পেরেছিলেন, “তাহার এই সকল বাণী হইতে স্পষ্টই" 


১ Life and Teachings of Sri Anandamayi Ma by Dr.. 
Alexander Lipski, Motilal Banarsidass, Ist edn., reprinted.. 
Delhi (1979) pp. 74. 
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প্রতীতি হর, Bante এই শরীরে জগৎ চরাচরের অন্তরালে বে প্রচ্ছন্ন মাতৃ- 
শক্তি, তাহা যৃতি গ্রহণ করিয়াছে ।” 

আদ্যাশক্তি মহামায়া! নিজে মনুষ্য শরীর ধারণ করে এই ধরাধামে অবতীর্ণ 
হরেছেন__মান্ষকে হাত ধরে আবার ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবার জন্য । 
বিশ্বকল্যাণ করার জন্য আদিভূতা আদ্যাশক্তি নিঃশব্দে নীরবে কাজ করে 
যাচ্ছেন। ম! এক অভূতপূর্ব কঠিন সময়ে আজ বিশ্ব মাঝে বিরাজ করছেন 
যুগ বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে__বখন মানুষ তার সব কিছু হারাতে বসেছে। 
পৃথিবী আজ ধ্বংসের সম্মুখীন! তাই মা ভবতারিণী নিজে আজ সকলকে 
তরাঁতে এসেছেন। কে দেবে এত ভালবাসা? কে দেবে এত সহজ ও 
আশার বাণী? মা বলছেন, “যাঁরা কিছু করিতে অক্ষম, যাদের ধর্মজজীবনে 
কোন সহার নেই, তাহাঁদিগকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন ॥” 
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পরিচ্ছেদ 
I] Bz |! 


মায়েৰ AHI— SITS আগমন 


কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস’ লক্ষৌ পৌছবার কিছুক্ষণ আগে শুনলাম হঠাৎ 
মায়ের প্রোগ্রাম পরিবর্তিত হয়ে গেছে_মা হরদোই যাবেন না, লক্ষৌ ষ্টেশনে 
নামবেন। পাঙ্দা মায়ের সঙ্গে কথা বলে এসে জানালেন, TI আজ রাত্রে 
উপাধ্যায়জীর বাড়ীতে থাকবেন ও কাল সকালে নিমসাঁর রওনা হবেন। 
আশ্চর্য ! মায়ের: টিকিট নিসার ষাবার জন্য হরদোই পর্যন্ত কাটা হয়েছে। 
আর মা নেমে পড়ছেন রাত্রি ৮-৩০ টায় লক্ষ ষ্টেশনে। স্বয়ং গৃহস্বামী 
উপাধ্যায়জী থেকে আরম্ভ করে আমর! সবাই আশ্চর্যান্থিত ! 
কিছুদিন আগে নিমসার আশ্রমে উপাধ্যায়জী মাকে হাতজোড় করে 
বলেছিলেন। “ম!। আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি আমার বাড়ীতে একবার 
ই পায়ের yr দাঁও। seer) এক মিনিটের জন্যও-_ 
মায়ের হঠাৎ আগমন তোমার গাড়ী এক গেট দিয়ে ঢুকে অন্য গেট দিয়েও যদি 
বেরিয়ে যায়, তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে RA |” 
মাশুনে হেসেছিলেন। কোন জবাব দেন নি। আজ মা তার সন্তানের 
ইচ্ছা পূরণ করলেন, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে । ব্যাকুলভাবে ডাকলে মা 
সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন। 
একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত- সোমু মামা’ লক্ষৌ যাচ্ছিলেন অফিসের কাজেও এক 
ট্রেনে। উনি বললেন, “আমি মায়ের সঙ্গে উপাধ্যায়জীর বাড়ী যাব না, 
কেননা মায়ের এটা প্রাইভেট ভিজিট । আমি যেখানে গেষ্ট হাউসে থাকি, 
সেখানেই থাকব। তা ছাড়া উপাধ্যায়জী কি মনে করবেন।” আমি 
বললাম, “চলুন আপনি, কিছু হবে না। উপাধ্যায়জী কিছু মনে করবেন 
না, বরঞ্চ খুশীই হবেন |” মায়ের সামনে উপাধ্যায়জী সোমুমামাকে আসতে 


o বললেন। উনি আর আপত্তি করলেন না। মায়ের সঙ্গের অন্তান্তর1 লক্ষে 


১। শ্রীসৌম্যচন্দ্র ব্যানার্জী, সুপারিটেনডিং ইনজিনিয়ার, জল নিগম, ইউ. পি. 
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নামলেন না-তীর। সোজা হরদোই চলে গেলেন। উপাধ্যায়জীর বাড়ীতে 
আসলাম কেবল-_উদাসজী, পানুদা, ভাঙ্করানন্দজী, সোমুমাম! এবং আমি । 
রাত্রি প্রায় দশটা। 

AAN গৃহস্থের ঘরে রাত্রিবাস করেন al) তাই দরজা দিয়ে ওনাদের 
নবনিমিত ছোট্ট ঠাকুর ঘরে মা রইলেন। একটি সাধারণ চৌকি, তার উপর 
সামান্ত বিছানা, পাশে একটি বনবার জন্য বেতের চেয়ার_তার পাশে কোণে 
কাঠের একটি বড় সিংহাসনে নানান ঠাকুর দেবতার ছবি, মায়ের পাদুকা 
ও মারের নানান ফটো ! ঘরের দেওয়ালে চতুদিকে মায়ের ফটো বাধানো। 
মা মজা করে বললেন, “মাত্র এই কটা ফটো? আর ফটো পাও নি?” 
বলেই হাসতে লাগলেন | ছোট্ট মেয়ের AS) উপাধ্যারজী Aas, উদ্বিগ্ন 
ও সদাই gel আচার বিচার পূজা পদ্ধতি জানেন না৷ কিন্ত ভাবটি স্থন্দর, 
সরল এবং আত্ম সমর্পণের ভাব । AAN সর্বপ্রথম কৃপা করে ওনার ঘরে 
পায়ের ধূলো দিয়েছেন। মায়ের কোন waite বা সেবার ক্রটি যেন ন! 
হ্য়। এদিকে মায়ের অন্তরূপ ! মায়ের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা হয় নি। 
কিন্ত মা! নিজেই সব করিয়ে নিচ্ছেন, কাকে কি কাজ করতে হবে, কোথায় 
এবং কেমন করে করতে হবে__সব মা নিজেই বাডীর গিন্নীর মৃত বলে 
চলেছেন | যেন মাই গৃহকত্রী। তুমি যদি না পার, সব মার ওপর ছেড়ে 
দাও, আত্ম-সমর্পণ কর। মা যা ভাল বোঝেন করবেন। তুমি শিশু হয়ে 
মায়ের সেবা কি করে করবে? তুমি কেবল কেঁদে কেঁদে “মা” ‘মা’ বলে 
ডাকতে পার-_তার বেশী নয়। 

এর পরেও মা দু’ একবার উপাধ্যায়জীর বাড়ীতে এসেছেন_আমি 
দেখেছি মা উদ্বাসজীকে বলছেন কোথায় এবং কেমন করে উনান ধরাতে 

হুবে। পারুলদিকে বলছেন, অল্প কয়েকটা কয়লা দিয়ে 
ম! সব থেকে নিকটজন কি করে রুটি Gal হবে। পূজার যোগাড় হয়েছে, 
পূজারী নেই_ভাস্করানন্দজীকে মা বলছেন পূজা-আরতি করতে। হাঁর- 
মোনিয়াম রয়েছে, গান গাইবার কেউ নেই_মা বলছেন তুলসীদিকে 
ওরে» গান ধরু। আমাকে দু’ এক বার বকুনিও দিয়েছেন। সবাই ভাবছে, 
মা তো ছোট্ট পূজার ঘরটিতেই রয়েছেন_ হঠাৎ দেখা গেল, মা একা একা 
বাড়ীর উঠানে ও লনে পারচারী করে ঘুরে বেডাচ্ছেন। যিনি সারা বিশ্ব- 
চরাঁচরের কর্তী--তোমার এই RE সংসার কোন ছারু। তুমি মাকে বদি 
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সত্যিই ভালবাসতে পার, আপন করে নিতে পার, তবে মা তোমার সব থেকে 
নিকটজন, আপনজন | “যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ”। আমরা 
যদি সত্যিই শুদ্ধ, সরল ও অক্বত্রিম ভাবে মায়ের নিকট যেতে পারি, তবে 
মা সেইরূপেই আমাদের সামনে প্রকাশ হবেন। এই জন্যই ভাইজী বলে 
Cea, “দুঃখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাহাকে কোন রহস্তমরী আশ্রয় 
ভাবিও না। মনে রাখিও, তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণশক্তির 
মত বিদ্যমান আছেন। ফুলের যেমন মেরুদণ্ড, প্রতি জীবেরও তিনি পরম 
aig তাহলে তোমার আর কিছুই করিতে হইবে না। তিনি তোমার 
সকল ভার লাঘব করিবেন |” 
এই পরিপ্র্গিতে মা একবার বলেছেন, “কারে! সাথে দেখা হলে প্রায়ই 
শুনি,_‘তোমার কোন অস্থবিধ] হচ্ছে নাত?" তোরা দূরে সরে থাকতে 
চাস কি না, তাই এরূপ প্রশ্ন সহজ হর। বাস্তবিক দেখ তোরা যখন তোদের 
বাপ, মা, ভাই, Sila নিকট যাস্‌, তখন কি তোদের এরূপ জিজ্ঞাসা মনে 
আসে?---.-যখন তোর! বুঝবি যে আমি তোদের সেইরূপ আপনার জন, 
তখন আমার কাছে আসলেও তোদের আর এ প্রশ্ন উঠবে না”।২ 
আজ ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৯, সোমবার । ভোর ছয়টা। Baa নিমসার 
রওনা হবেন। উপাধ্যায়জী ও তীর স্ত্রী মাকে পুজাআরতি করে প্রণাম 
করলেন। মায়ের শরীর বিশেষ ভাল ছিল না সুখের এক দিকটা ফুলে 
গেছিল। রওনা হতে হতে প্রায় সাতটা । কথা ছিল, মা একটি গাড়ীতে 
যাবেন, সেট লক্ষ ফিরে আসবে | আর উপাধ্যায়জীর ফির়াট গাড়ীটি আমি 
চালিয়ে নিয়ে যাব। মালপত্র তোলা হয়ে গেছে__মা গাড়ীতে উঠছেন-_ 
এমন সময় মিসেস্‌ উপাধ্যায় নিমপার যাবার জন্য ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন-_ 
ওনার শরীর ভাল ছিল না-_সামান্য are ছিল। মা না যাবার জন্য ইংগিত 
দিলেন, উপাধ্যারজীও তাই (বললেন )_ কিন্তু উনি গীড়াগীডি করাতে মা 
বললেন “তোমরা দুজনে স্বামী-ন্ত্রীতে যা ভাল বোঝ ঠিক কর” বলেই মা 
গাড়ীতে উঠে বসলেন। ইতিমধ্যে মিসেস উপাধ্যায় ওনার ছোট মেরে 
রাগুকে নিয়ে ফিয়াট গাড়ীর পিছনের সীটে বসলেন। মিঃ স্বরূপও 
আমার পাশে সামনে বসলেন। আমার একটু অস্বস্তি বোধ হল এইজন্ত 
যে মায়ের আজ সকালের প্রোগ্রাম গোপনীয় ও "ধাদের যাবার কথা 


১ মাতৃদর্শন, ভাইজী, পৃঃ ১৬৭ ২ সদ্বাণী, ৮, ভাইজী। 
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নয় তাঁরাও হঠাৎ শেষ মুহুর্তে নিমসার যাবার সঙ্গী হয়ে গেলেন । 
আমাদের জন্য আশ্চর্যকর অনুভূতি অপেক্ষা করছিল-__বাইহোক, মারের 
গাড়ী আগে ষ্টাট দিয়ে চলে যাওয়ায় আমিও WA aio দিয়ে পিছনে 
পিছনে চলতে লাগলাম। অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলাম পেট্রোল কম৷ 
আমি পান্দাকে হাত দেখিরে “পিছনে আসছি” ব'লে একটি পেট্রোল পাম্পে 
ঢুকলাম। মায়ের গাড়ী আগে বেরিরে গেল। পেট্রোল-মোবিল ইত্যাদি 
নিয়ে আমি হজরতগঞ্জের রাস্তা দিয়ে লক্ষৌ'র আমৌসি এয়ার পোটের 
দিকে যাচ্ছি। এমন সমর মিঃ স্বরূপ প্রথম আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি 
কোথায় চলেছেন? এ তো কানপুরের রাস্ত!ঃ। আর 
মায়ের কানপুর . A J 6, 

DAR মা! তো যাবেন নিমসার-__তাছাড়া মায়ের গাড়ীও aE 
দেখা যাচ্ছে নী”। আমি বললাম, “আপানি Taiere 

বন্থন। মারের গাড়ী আগে আছে। আমরা পরে রওন। হরেছি বলে ধরতে 
পারছি ন!।” আরও কিছুক্ষণ গেল। উন্নাও শহর এসে গেল। আমাদের 
গাড়ী অন্ততঃ ৮০ কিঃ মিঃ ঘণ্টার চলছে । মিঃ স্বরূপ নিজের মনে দু একবার 
বললেন যে আমি ভুল পথে চলছি। ইতিমধ্যে কানপুর বাইপাস্‌ দিয়ে 
শান্্ীব্রিদ পার হরে আমরা কানপুরে ঢুকে পড়েছি। তখনও মারের 
গাড়ীর দেখ! পাওয়া গেল না। এখন অগত্যা মিঃ স্বরূপকে বলতে হ'ল 
যে মা কানপুর হয়ে নিমসার যাবেন_শ্রী। পদমপত, সিংহানিয়া, মায়ের 
পুরানো ভক্ত, তিনি মৃত্যু শয্যার শায়িত--তীকে মা একবার দর্শন দিয়ে 
যাবেন। আমরা গুদের “কমলা টাওয়ারের” বাড়ীতে গেলাম সেখানে 
দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে কোন মোটরগাড়ী সেদিন সকালে 
আসেনি । মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মা সোজা নিমসার চলে গেলেন ন! 
তো? সারা রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মায়ের গাড়ীর দেখাও পেলাম 
F p সিংহানিয়াদেরও বলতে পারছি al আমর! কেন এসোছ। মায়ের 
প্রোগ্রাম গোপনীয় | মিঃ স্বরূপ এবার দৃঢ় প্রত্যয়ে আমাকে বললে a 
আমিই ভূল করেছি! আমি গেটের বাইরে মৌনভাবে গাড়ীর মধ্যে SCT 
করতে লাগলাম, আর মাকে স্মরণ করলাম যেন তিনি শীঘ্রই এসে দেখা দেন 
ও আমাদের চিন্তামুক্ত করেন। মিসেস্‌ উপাধ্যায় এতক্ষণ গাড়ীর পিছনে 
ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, তিনি উঠে পড়েছেন, এবং কি ব্যাপার কিছুই ডি 
পারছেন ail মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমাদের সকল চিন্তার অবসান 
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“ঘটিয়ে ও লক্ষৌ থেকে কানপুর পর্যন্ত লুকোচুরি খেলা সমাপ্ত Wea Beata 
'সাদা এযামবাসাডর গাড়ী SL করে এসে পডল। আমরা মায়ের পিছনে 
পিছনে মিঃ সিংহাঁনিরার প্রাসাদোপম বাড়ীতে ঢুকলাম। মায়ের গাড়ী 
বাইপাস্‌ দিযে না এসে উন্নাও শহর ঘুরে এসেছে ব'লে এত দেরী | 

সকাল খুব জোর আটটা হবে। শীতকাল। এত সকালে হঠাৎ কোন খবর 

“না দিয়ে শ্রীশ্রীমা এসে পড়বেন- সিংহানিয়ারা ভাবতেই পারে নি। বাড়ীতে 
দৌড়াদৌড়ি প’ড়ে গেল। গৃহ্কত্রী লোকজন ডেকে চেয়ার আনিয়ে মাকে 

বাইরের বারান্দায় বনতে দিলেন। মা বললেন, “আমাকে বাবার কাছে 

নিয়ে চল। আমি বাবাকে কেবল দেখার oy নিমসার যাওয়ার পথে 

এসেছি I” ততক্ষণে ছেলে-বৌরা সব এনে গেছে । বাইরের বাগানের 

'রাস্তা দিয়ে পদমপত.জী বে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের বিরাট জানালার সমানে 
মাকে নিয়ে যাওয়া gai বিরাট ঘর-_হাঁদপাতালের কেবিনের মত 

সাজানো--ভিতরে ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি সব সময় রয়েছেন__একটি নাক 

“দিয়ে অক্সিজেন চলছে-অপর নাকের ছিদ্র দিয়ে খাওয়ানো! হ্য়। 
পদমপত্জী ay তিনমাস এইরকম “কোমা” অবস্থার রয়েছেন_ হার্ট 

এ্যাটাকের পরে । চোখ খোলেন না--কোন সাড়া শব্দ দিতে পারেন না 

যেন অঘোর ঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ম! জানালার গরাদ ধ'রে দাড়িয়ে সামনে 

“বাবা, বাবা, দেখ, আমি এসেছি, পদমপত, বাবা, দেখ আমি এসেছি” 

বলে যেতে লাগলেন। পদমপতজীর কিন্ত কোন সাড়া শব্দ নেই। মা 
এতক্ষণ ধরে Way শরীর নিয়ে দাড়িরে আছেন-_ওনারা চেয়ার এনে 

'দিলেন__মা বসলেন না সমানে ডেকে যেতে লাগলেন। উদাসজীকে দিয়ে 
একটি রূপার বাটিতে কিছু দই মা প্রসাদী পাঠালেন। নার্স মুখে একটু 

লাগিয়ে দিল। ডাক্তার-নার্সরাও অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু ‘বাবার’ আর যেন 

"ঘুম ভাঙছে না। প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেছে-_মা সমানে ডেকে চলেছেন 
আমরা মায়ের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখে অবাক! বাঁড়ীরই কে যেন একজন 
বললেন, “মা শুধু শুধু ডেকে কষ্ট পাচ্ছেন, উনি তো এরকমভাবে প্রার তিন 
মাস পড়ে আছেন, Complete coma, উনি কিকরে 
সাড়া দেবেন?” দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওনারাঁও অপ্রস্তুত 
আমাদেরও যেতে হবে নিমসার | কিন্ মায়ের লীলা 
‘বোঝা ভার। মা বললেন, “একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি” ৷. আবার 


ভক্তের শেষ বাসনা 
পুরণ- দর্শনদান 


- 
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মা ডাকতে আরম্ভ করলেন। আশ্চর্য ! এবার হঠাৎ ঝা! দিকের চক্ষুটি খুলে 
গেল ও তা দিয়ে তিনি মাকে দেখলেন শুধু তাই নয় হাত ছুটি আলগা. 
ভাবে কোলের উপর ছিল-_সে ছুটি কাপতে কাপতে এসে আঙ্গুল লেগে জুডে 
গেল__মনে হল তিনি যেন দুহাত জোড ক'রে মাকে প্রণাম করলেন। 
কয়েক সেকেণ্ডের ST! আবার সেই পূর্বাবস্থার়। মা বাচ্চা মেয়ের মত 
আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন, È দেখ! বাবা চোখ খুলেছে । বাবা। দেখ । 
আমি এসেছি । আমি এসেছি । আচ্ছ!! এবারে আসি, বাবা । নারায়ণ r 
নারায়ণ! বলেই মা বিদায় নিলেন ও সোজা গাড়ীতে এসে বসলেন। 
আমরা গেটের বাইরে চলে এলাম। কি আশ্চর্য! কয়েকদিন পরেই 
শুনলাম, পদমপত জী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন । 
ইতিমধ্যে আমি যে ফিয়াট্‌ গাড়ীটি চালাচ্ছিলাম তা বেশ খারাপ হয়ে 
গেছে-ষ্টার্ট বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে AH থেকেই ঠিক চলছিল না। Ate 
বললেন, “আপনি আগে আগে চলুন রাস্ত। দেখিয়ে*__ আমরা লক্ষৌ যাব।” 
আমার গাড়ী আগে__তার পিছনেই মায়ের গাড়ী। আমার গাড়ী মাঝে 
মাঝে থেমে যাচ্ছে__আমি ক্লাচ ও AA দিয়ে কোন রকমে চালাচ্ছি__মায়ের 
গাড়ীও ধীর গতি করতে হচ্ছে। এইরকম করতে করতে পুরানো গঙ্গা ব্রিজের 
উপর আমার গাড়ী একদম বন্ধ হরে গেল। পিছনেই মায়ের গাড়ী। সরু 
ব্রিজ। অল্পক্ষণেই ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেল। খুব চডা রোদ্দুর--মারের কষ্ট 
হচ্ছে, তার উপর মাকে অনেকে চিনতে পেরে ভীড় লাগিয়ে দিল। আমি 
অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, 
“মা, আমাদের গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে। Fife ডেকে সারাতে হবে। 
কিছু দেরী হবে । তোমার কষ্ট হবে এখানে । তুমি এগিয়ে যাও। আমরা! 
পরে আসছি I” 
মাঁ_“এ গাড়ীটি কার ?” 
sie গাড়ী ৷” 
তুমি এ গাড়ী নিয়ে গিয়ে সোজা উপাধ্যায়জীকে দিয়া wet 
উনিও চালাতে হবে ন!। আর যাবার পথে কোথাও 
রাস্তায় থেমে কিছু খেয়ে নেবে । সাবধানে যাবে ।” 
আমি--“আচ্ছামা। আমি পরে বিকালের দিকে নিমসার আসছি।” 
মায়ের গাড়ী আগে বেরিয়ে গেল। আমি তখন ভাবলাম গাড়ী সারাভে 
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এমন কিছু বেশী সময় লাগবে নাঁ__ আমি লক্ষৌ পৌছে উপাধ্যায়জীর সঙ্গ 
দেখা ক'রে আবার নিমসার যেতে পারব। তা ছাড়া লক্ষৌ হয়ে তো যেতেই 
হবে। হার ! আমার মূঢ় মন ! সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে 
goes ae পারিনি যে মায়ের প্রত্যেকটি কথায় ও কাজে আমাদের 
হস কাল হত নিহিত আছে বাতের কোন 
: কথা ব্যর্থ হবার নয় । আমার মনে এও ABS! লাগল যে 
এখন বাজে মাত্র এগারটা__এখন মা হঠাৎ খাওয়ার কথা বললেন কেন? 
এখান থেকে তো ACH) মাত্র এক ঘণ্টার পথ ! দুপুরের খাওয়া তো লক্ষৌতে 
উপাধ্যায়জীর বাড়ীতেই খাব? | 
মিপ্ত্ি এনে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গাড়ী সারিয়ে নিলাম। স্বরূপ সাহেব ও 
মিসেস্‌ উপাধ্যায় তার ছোট মেয়েকে নিয়ে সঙ্গে রয়েছেন | চড়া রোদ্দ,র__ 
গুদেরও দুর্ভোগ | বেলা বারটা নাগাদ আমরা আবার লক্ষ রওনা হলাম। 
আমার শরীরটাও ক্লান্ত লাগছে, গত রাত্রে ঠিক মতন ঘুম হয়নি। কিছুদূর 
যেতেই আমার চোখে যেন ঘুম ভেঙে পড়ল। ফাকা রাস্তা-_গাঁড়ী বেশ জোর 
চলছে_ আমি অনেক চেষ্টা করেও ঘুম রুখতে পারছি না। আমার এরকম 
আর কোনদিন হয়নি। পিছনে মিসেস্‌ উপাধ্যায়, Sta মেয়েকে নিয়ে ঘুমে 
অসাড়, আর পাশে স্বরূপ সাহেবও রীতিমত নাক ডাকাচ্ছেন। গাড়ী প্রায় 
৮০ কিঃ মিঃ গতিতে চলছে, ফাকা চওড়া রাস্তা, স্থন্দর হাওয়া বইছে। 
ইতিমধ্যে আমিও কখন ঘুমিয়ে গেছি, জানিনা-_গাঁড়ী চলছে | 
চোখ যখন খুলল, তখন দেখি সোজা রাস্তা আর গাড়ী বেশ জোরে 
চলছে। আমি হক্চকিরে গিয়ে গাড়ী বা পাশে দাড় করিয়ে নেমে পড়লাম | 
অস্ততঃপক্ষে মিনিট দুয়েক আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাভী চালিয়েছি__া আমার 
জীবনে আর কখনও হরনি। মা সদাই সঙ্গে আছেন, তাই রক্ষে না হলে 
সেদিন আমাদের সবাইকার যে কি হৃত ভাবতেও শিহরণ লাগে! 
আমি স্বরূপ সাহ্বেকে ঘুম থেকে তুলে বললাম, চলুন আগে কোথাও 
চাটা খেয়ে নেওয়া যাক। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। খালি পেট ও কান্তি এই 
SIS বোধহয় এত ঘুম পাচ্ছিল্‌। আমার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথা মনে পড়ল 


“যাবার পথে কোথাও রাস্তার থেমে কিছু খেয়ে care” | wat সাহেব 


বললেন? “এই তো সামনে নবাবগঞ্জ এসে গেছে। এখানে একটি ভাল চা- 
জলখাবারের দোকান আছে”। আমরা সেখানে গিয়ে পেট ভরে Prats 


rd 
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ছয়] মায়ের লক্ষৌ__কানপুর আগমন ৭৯ 


Pav, গুলাব জাম, চা ইত্যাদি খেলাম। বেশ ক্লান্তি দূর হয়ে গেল আর 
ঘুম আসেনি। লক্ষৌ পৌছালাম cen ছুটে! নাগাদ। ইতিমধ্যে অসময়ে 
কোথা থেকে মেঘ এসে আকাশ কালে! করে দিয়েছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
AL ঝম্‌ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। 
উপাধ্যায়জী তো আমাদের ফিরে আসতে দেখে অবাক। তিনি সন্ধে 
সঙ্গে গাড়ী গ্যারেজে পাঠালেন---মিস্থি দেখে বলল তিন-চারটে জরুরী জিনিষ 
এখনই সারাতে হবে, গাড়ীর হেডলাইটও জলছে না। 
মায়ের ইংগিত মেনে 
চলাই করব ater, আজ গাড়ী পাওয়া যাবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে 
দূর্ভোগ মায়ের কথা মনে পড়ল “এ গাড়ী নিয়ে গিয়ে সোজা 
উপাধ্যারজীকে দিয়ে দাও। তোমাকে এ গাড়ী চালাতে 
হবে না।” গাড়ী চালিয়ে নিমসার যাবার পরিকল্পন! সেদিন আমি ত্যাগ 
করলাম। ঠিক করলাম কাল ভোরে বাসে করে যাব। উপাধ্যায়জী হাসতে 
লাগলেন, নিমসাঁর যাবেন বলে মিসেস্‌ উপাধ্যায় সকালে যেখান থেকে 
বেরিয়েছিলেন আবার সেইখানেই ফিরে এলেন । ম] ইংগিত দিয়েছিলেন 
তীকে না যাবার FT) ম! প্রকৃতই ইচ্ছামরী। তাঁর নিমেষের ইচ্ছাতে 
কার্ধ__সংঘটিত হর ও তার মুখ-নি£স্থত বাণী কখনও ব্যর্থ হ্য় না। ভাইজী 
তাই বলে গেছেন_“কখনও ভুলেও আমাদের ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছ! 
মিলাইবার প্রয়াস করিবে না”"। কিন্তু আমরা কি তা সব সময় পালন করি ? 
পরের দিন ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭৯, WATT | সকালে বাসে হরদোই হয়ে 
যখন নিমসার আশ্রমে পৌছালাম, তখন সকাল প্রায় সাডে এগারটা। যেতেই 
পানুদা বললেন, “আপনি কাল আনবেন বলেছিলেন। মা অনেকবার 
জিজ্ঞাসা করেছেন, “দেবু এখনও এল না?” আপনি এখনই উপরে গিয়ে 
মায়ের সঙ্গে দেখা করুন ৷” 
আমি উপরে গিয়ে দেখি মা ছাদের উপর একটি কাঠের চৌকিতে চুপ 
করে বসে আছেন । আমি প্রণাম করে বসতেই - 
মাঁ“তুমি কাল আসবে বলে গেছিলে, এলে না? আমি কাল সারাদিন 
তোমার কথা ভেবেছি 1” 
আমি““মা! কাল গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় লক্ষৌতে গ্যারেজে 
পাঠাতে হয় ও তারপর খুব জোর বৃষ্টি নামে। তাই আজ ভোরে রওনা হয়ে 


বাসে করে হরদোই হয়ে আসছি। 
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৮০ মাতৃ-লীলা দর্শন পরিচ্ছেদ 


মাঁ“তুমি কাল যাবার সময় রাস্তায় থেমে কিছু খেয়ে নিয়েছিলে ?” 

আমি_(চমকিত হয়ে) হ্যা! মা! কাল নবাবগঞ্জে থেমে আমর। 
সবাই পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলাম | - | 

মা আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু আমার মনে হল এই কটি. 
কথাতেই মা যেন সব বুঝিয়ে দিলেন। আমার চোখের সামনে তৎক্ষণাৎ 
এক ভীষণ, ভয়াবহ কার এ্যাকসিডেপ্টের ছবি ভেসে উঠল । আমি মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করলাম যে পরম সন্তানবৎসল! মা সব সমর, প্রতি Fare আমাদের' 
আগলে রেখেছেন ও বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। জগতের মধ্যে থেকে 
জাগতিক fre দিয়ে মা “যোগমারা সমাবৃত” নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে 
রেখেছেন__আরআমরা! মূঢ়। “মূটোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।” 
আমরা মাকে চিনেও চিনতে পারি না__জেনেও জানতে পারি না। 

$ $ $ 
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পরিচ্ছেদ 
॥ সাত ॥ 


নৈর্মিষারণ্য পর্ব ( দ্বিতীয় ) 


আজ ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৯, বুধবার | সবেমাত্র সন্ধ্যা হচ্ছে। পশ্চিমাকাশ 
রক্তিম। নিমসারের জঙ্গলের মাথায় যেন কেউ লাল আবির ঢেলে দিয়েছে। 
Shel পড়তে শুরু করেছে। শীতল ও অজানা Ae চুদ্বিত মৃদু মৃদু বাতাস 
বইছে। ছাদে মারের ঘরের সামনে AV চলছে। খুব বেশী ভক্ত ব! 
দর্শনার্থীর ভীড় নেই। পণ্ডিত গোৌস্বীনাথ «hat, উদ্াসজী, শান্তিব্রত 
. ব্রহ্মচারী,নিমসারের কয়েকজন সাধু ও সীতাপুর থেকে এক সরকারী কর্মচারীর 
পরিবার সামনে বসে । মা একটি কাঠের চৌকির উপর শুভ্র বন্ত্রে আচ্ছাদিত 
হয়ে স্থির ও সৌজাভাবে বসে আছেন পুরাণ মন্দিত্বের দিকে মুখ করে | 

রীশ্রীমা ভাইয়ার’ Fai স্থনরনার চুরির এক অলৌকিক কাহিনী 
শোনাচ্ছেন। 

মাঁ_একবার কি হয়েছিল জান। স্থনরনা, __ভাইয়ার একমাত্র মেরে 
_ তখন এ বিদেশে (উগাণ্ডায় ) থাকত। ওদের ওখানে কি যেন খুব বড় 
ব্যবসা আছে VHA এই শরীরটার খেয়ালে একটি বড় স্ফটিকের ae 
(শক্তিপূজার ) পেয়েছিল | খুব যত্বে আগলে আগলে রাখত ও নিষ্ঠা সহকারে 
দুবেলা পুজা করত। একদিন ও আর ওর মা, রাত্রে শুয়ে আছে__হুঠাৎ 
দেখে, একটি বিকটাকার হাবজী কালো নিগ্রো মুতি জানাল! টপকে ঘরে 
ঢুকছে। ওর! বুঝতে পারে যে চুরি করতে এসেছে 
বিদেশ-বিভূঁই জায়গা__তাই প্রাণের ভয়ে চুপ করে 
থাকে। ও মুৰ্তিটি পাশের ঘরে ঢুকে কি যেন Late 
থাঁকে_-আর পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জানালা fra লাফাইয়া পালায়। পরে 
ওর! উঠে দেখে স্থুনয়নার স্ফটিক যন্ত্রের qa নাই। লোকটি বোধ হয় 
আগে থাকতেই জান্ত- ভেবেছিল বিরাট হীরা হবে-_দাঁম অনেক টাকা। 


হুনয়নার “যন্ত্র 
চুরির কাহিনী 


১| শ্রী বি. কে. শাহ্‌, সভাপতি, Aaa আনন্দময়ী সজ্ঘ 
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৮২ মাতৃ-লীল! দৰ্শন [ পরিচ্ছেদ 


যন্ত্র চলে যাওয়াতে স্থনয়না তো খুব কান্নার ভেদে পড়ে ও দিনরাত এই 
শরীরটার কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে ব্যাকুলভাবে, যেন যন্ত্রটি খুঁজে পায়। 
ভগবানের কি খেলা দেখ । এত দামী দামী জিনিস থাকতে তার পূজার 
জিনিষ__লেই wi? চুরি গেল। ব্যস্‌ ! এ সব তীরই ইচ্ছা! ঈশ্বরের 
লীলা, বোঝা ভার ! (মায়ের মৃদু মৃদু হাসি )। 

গৌরীনাখ__এ মা তুমি কিক'রে বল? সব জিনিষের তো একটা কার্য 
কারণ সম্বন্ধ থাকবে । ভগবান যদি তাকে এ জিনিসটিই পূজা! করবার জন্য 
দিয়ে থাকেন, আবার তিনিই তা চুরি করাচ্ছেন! এ কি করে বলছ? যে 
দাতা, সেই চোর ! 

মা-বাবা! সবই তীর ইচ্ছায় হচ্ছে । তিনি ছাড়া তো দুনিয়ায় আর 
কিছু নেই। 

গোৌরীনাখ-_আমরা সব কিছু ভগবানের উপর চাপিয়ে দিই। আমি 
কিন্ত এটা মানতে রাজী নই। l 

মা_বেশ তুমি নাই বা মানলে। শোন, তারপর কি হইল গিয়া। 
স্থনয়নারও খুব মঢ্লের জোর ও বিশ্বাস। একা মেয়ে মানুষ-_বিদেশ জায়গা 
_তা হ’লে কি হইবে? থান।-পুলিশ থেকে শুরু ক'রে বড় বড় পুলিশ 
অফিসার-_তাদের কাছে নিজে গিয়ে প্রার্থনা করা--ওর পুজার জিনিষ, বড়ই 
অমূল্য, ওটা ফিরে পেতেই হুবে। ওর! বিদেশী মানুষ বুঝতেই পারছে না 
যে সামান্ত পূজার জিনিষ, হীরা-মাণিক্য কিছু নয় তার জন্য এত কান্না, 
ব্যাকুলতা? স্থনয়না বলল যে, এ যন্ত্রের উদ্ধারের জন্য যত টাকা লাগে সে 
খরচ করতেও প্রস্তুত, কিন্তু জিনিষাট উদ্ধার করা চাই | 

তখন পুলিশের লোকেরা স্থানীয় দাগী চোর-বদমাসূমের থানায় ধরে নিয়ে 
এসে একত্র করে। তোমরা কি যেন বল না? (কে একজন বলল, 
Identification parade ) হ্যা! এ জিনিষ। স্থনয়নারও 
সাহস খুব। সে একা থানায় গিয়ে তাঁদের একে একে 
দেখতে লাগল। আবার ভয়ও হচ্ছে। এ সব ঝামেলায় 
তো আগে কোনদিন পড়া হয় নি। যখন চোরটি চুরি করতে আসে, 
তখন অন্ধকারের মধ্যেও মুখটি যা মনে পড়ে_একটি চোখ কানা ছিল। 
2 লোকগুলির মধ্যেও একটি লোকের চোখে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ 
দেখে তো হুনয়না তাকে সনাক্ত করে--এঁ রকমই বিকট, হাবসী চেহারা। 


ব্যাকুল প্রার্থনায় অসম্ভব 
সম্ভব হতে পারে 
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পুলিশ তখন তাকে জেরা করতে আরম্ভ করে-_সে কিছুতেই স্বীকার করবে 
ন!_-বলে, কিছুই জানেনা। স্থনয়নার সাহস ও ব্যাকুলতা দেখ। তখন 
সে এ লোকটির পায়ে ধরে বলে যে, সে তার ছোট বোন। ভাই হয়ে বোনের 
এত আদরের জিনিষ ফেরৎ দেবে না? বলে তার পা ধরে কাদতে থাকে। 
আর বলে, এর বিনিময়ে সে যতটাকা চাইবে, তা দিতে প্রস্তত। ভগবানের 
কি লীলা৷! এ লোকটি তখন কবুল করে যে সেই যন্ত্রটি “হীরা” ভেবে চুরি 
করেছে। সেটা তখনও বিক্রী করেনি-_-এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। 
পুলিশ তখন এ লোকটি ও স্থুনয়নাকে নিয়ে এক বস্তীর মধ্যে নোংরা 
জায়গায় গিয়ে দেখে-_একটি বড় গাছের ফোকরের মধ্যে যন্ত্রটি লুকানো 
রয়েছে। স্থুনয়না যন্ত্রটি ফিরে পায়! লোকটির সাজা হয়_কিন্তু সুনরনা 
তাকে তার কথামত পুরস্কারের টাকা দিয়াছিল। ঈশ্বর কাজ দেখেন না, 
মন দেখেন | ঠিক ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকতে পারলে, তিনি সাড়া দেন 
অসাধ্যও সাধন হয়। তিনি ভক্তের সব মনস্কামনা পূর্ণ করেন। 

গৌরীনাখ--আমি কিন্ত মা! এটা মানতে পারলাম না। এটা কি 
করে বলব যে ভগবানই ওকে WHS পাইয়ে দিলেন। এটা পুরুষকারিতাও 
হতে পারে | Cause-effect relationship অনুযায়ী এট! কি ক'রে বুঝব 
যে একই সত্তা দিচ্ছেন, চুরি করাচ্ছেন, ব্যাকুলতা দিচ্ছেন, আবার তা উদ্ধার 
করছেন? একি করে সম্ভব ?” 

মাঁ“ঈশ্বরের লীলা অনন্ত। লীলা করার জন্য তিনি এক থেকে বহু 
হয়েছেন। তিনিই একমাত্র পুরুষ। তিনিই একমাত্র কর্তা। তীর ইচ্ছায়ই 
সব aia | তিনি ছাড়া তো জগতে আর কিছু নেই। তিনি কখনও কখনও 
ভক্তের ব্যাকুলতা পরীক্ষা করেন | ভক্তের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য । তিনি 
দুঃখ দিয়ে ভক্তকে আরও কাছে টেনে. নেন। ঈশ্বরের লীলা সব সমর 
বোঝা যায় না।” 

শান্দীজী তখনও মারের সঙ্ে তর্ক ক'রে যেতে লাগলেন। উনি পণ্ডিত 
মানুষ কিন্তু স্বভাবটি খুব সরল ও ছেলে মানুষের মত। মা-ও খুব স্নেহ 
করেন। সীতাপুরের ভদ্রলোকটি শাস্ত্রীজীকে চিনতেন নাঁতীর বোধহয় 
এই তর্ক মনঃপুত হয় নি_-তাই তিনি শান্দ্রীজীকে বললেন “আপনি কেন 
মায়ের কথা 'বুঝতে পারছেন না? বারবার মায়ের কথায় বাধা দিচ্ছেন?” 
শান্ত্রীজী আরও তর্ক জুড়ে দেওয়াতে মা চুপ করে গেলেন। মনে হল ম! 


৮৩ 
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নিজেকে সংবরণ করে মৌন হয়ে গেলেন। AS ভঙ্গ হ'ল। কিন্ত শান্্রীজীর 
জন্য এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল! 
আমি নীচে নেমে শাস্ত্রীজীর ace কিছুক্ষণ কথা বললাম__ 
আমি“শাস্ত্রীজী। আমি কিন্তু মায়ের কথা মানি। আমাদের কি 
শক্তি আছে? আমরা কি নিজের ইচ্ছামত সব কিছু 
AAA সর. করতে পারি? পুরুষকারিতা সত্বেও । ঈশ্বরের ইচ্ছাই 
ae তো সব কাজ। আমি শরণাগতিরই পক্ষপাতী ৷” 
শান্্ীজী--“আমার প্রশ্ন ছিল_-আমি যাকে ঈশ্বর 
বলছি--তিনি এক-__তিনিই জিনিষটা চুরি করাবার প্রেরণা দিলেন, আবার 
তিনিই উদ্ধার করে দিলেন। সাধারণ বুদ্ধিতে এ বিপরীত কার্থ কি করে 
সম্ভব? (কথায় কথায়) এই দেখনা! আমাদের পুরাণ ইনষ্টিটিউটের 
লাইব্রেরীর পাশে একটি টিউব-ওয়েল (hand pump) আমরা অনেক কষ্ট করে 
বসিয়ে ছিলাম_জল পাওয়া যায় না বলে। আজ সকালে মালী এসে বলল, 
কাল রাতে কারা যেন ওটা চুরি করে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। একে আমাদের 
টাক! পয়সা নেই-__এখন ছাত্র অধ্যাপকরা1 জল পাবে না । একে fe বলবে? 
এও ঈশ্বরের ইচ্ছা! মাতো অন্তর্যামী ! মাতে] সবই জানেন 1” 
আমি-(সাধারণভাবে হাসতে হাসতে) “দেখুন! আবার ঈশ্বরের 
ইচ্ছা হলে ফের২ও পেয়ে যেতে পারেন!” 
শান্ত্রীজী আমার কথা শুনে হাঁসতে লাঁগলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছিল-= 
জপ আহ্নিক করার জন্য আমি আমার নিজের ঘরে চলে গেলাম ৷ 
পরের দিন ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার, বিকাল তিনটা! আমি নিমসার 
আশ্রমের ওপরতলার ঘরে বই পড়ছি। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। খুলে 
দেখি, আকস্মিকভাবে শ্বাস্ত্রীজী দাড়িয়ে । আমি তীকে যথোচিত সম্মান- 
পূর্বক বসালাম। 
শান্দ্রীজী-“দেবু ভাই, বড় একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটেছে! তাই 
বলতে এলাম! কাল সন্ধ্যাবেল আমরা টিউব-ওরেল চুরির ঘটনা বলছিলাম 
না? আজ সকালে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ও টিউব-ওয়েলটি পাশের একটি 
ঝোপের মধ্য থেকে পাওয়া বার। মনে হয়, যারা নিয়ে গেছিল shi? 
আবার ফেলে দিয়ে গেছে I” 
Bae আশ্চর্যের ব্যাপার! দেখুন, ভগবান হয়ত আপনার 
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অস্থৃবিধা ও দুশ্চিন্তার কথা বুঝতে পেরে টিউব-ওয়েলটি চুরি হওয়া সত্বেও 
আপনাকে ফিরিয়ে দিলেন! এও ভগবানের ইচ্ছা |” 

শান্ত্রীজী- “হ্যা! তাই বলতে হবে। এ সব মায়ের ইচ্ছা! মায়ের 
লীল1!” (বলেই শান্ত্রীজী গভীর হরে গেলেন ও ‘আসি’ বলে আমার ঘর 
থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন ) | 

আমার মনে হয়, শাস্ত্বীজী মর্মে মর্মে কিছু উপলব্ধি করেছেন। জ্নয়নার 
যন্ত্র চুরির গল্পে শান্্রীজীর তর্ক-বিচারের অবসান বোধহয় অপার লীলামরী 
মা, তৎক্ষণাৎ এইভাবেই করিয়ে দিলেন। মায়ের লীলা বোঝা আমাদের 
সাধ্যের বাইরে | 

* * * 

আজ ১৬ই নভেম্বর, ১৪৭৯ শুক্রবার । আজ মায়ের নিমসার থেকে 
বৃন্দাবন রওনা হবার কথা। সব জিনিসপত্র বাধা হচ্ছে। সকাল প্রায় নটী 
হবে। মা উপরতলায় রাস্তার দিকের ঘরে বসে আছেন। শান্ত স্থির মৃতি। 
মুখে একফালি ছোট্ট মেরের মত হাসি। প্রণাম করে বসলাম | স্বরূপ 
সাহেবও এসে বসলেন। ভক্তের! দুএকজন করে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন | দরজার 
গোড়ায় কমলাদি (মিসেস উপাধ্যায়) দাড়িয়ে ৷ মা মৌন, আমরাও সব চুপচাপ | 

হঠাৎ মা শাস্তিব্রত ব্ৰহ্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। শাস্তিত্রত লেখাপড়া 
জানা যুবক। তীব্র বৈরাগ্যের ভাব উদয় হওয়াতে সব ছেড়ে দিয়ে 
কলকাতা থেকে অধুনা এসেছে ও মায়ের চরণে আশ্রয় নিয়েছে। স্বভাবটি 
বেশ সরল কিন্তু গম্ভীর । মৌন থাকে। আমার সঙ্গে 
আকারে ইঙ্গিতে ও হাসিতে আলাপ হ'য়ে গেল। 
ইতিমধ্যে মায়ের ঘরের বাইরেই একটি তোল! ORT 
ধরিয়ে উদাসজী রেখে গেলেন | শান্তিব্রতকে ম! একটি পিতলের বড় সরাতে 
দুধ জাল দিতে বললেন। দুধ গরম হয়ে গেলে কিভাবে নাড়তে হবে, তাও 
মা দেখিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে চৌকির উপর বসেই মা! সব নির্দেশ 
দিচ্ছেন। আর শাস্তিব্রত একবার মায়ের ঘরে ঢুকছে ও বাইরে উনানের 
কাছে যাচ্ছে। দুধ ফুটে যাওয়ার পর মা নামাতে বললেন ও বোধ হয় লেবু 
রস দিয়ে ছানা কাটাতে বললেন। একটি পরিষ্কার কাপড়ের একদিক নিজের 
হাতে ধরেও অপর দিকটি শাস্তিব্রতর হাতে দিয়ে নিংড়ে মা ছানার জল 
আলাদা করলেন। শাস্তিত্রত একে এ সব কাজে অনভিজ্ঞ, তাঁর উপর মায়ের 


মায়ের নিজহপ্ডে 
সন্দেশ তৈয়ারী 
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সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করা__ একটু ঘাবড়ে যাচ্ছে। আমরাও বুঝতে 
পারছি না যে মা কি করছেন? আজকাল তো মা নিজের হাতে রান্না 
করেন না! মার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। কি ব্যাপার! ছানা কেটে 
যাবার পর মা শান্তিব্রতকে আর একটি পাত্রে চিনি সহযোগে পাক করতে 
বললেন। কি রকম ভাবে উল্টে টেনে হাতা নাড়তে হবে, Vater জাচের 
জোর কতখানি থাকবে তাও মা বলে দিলেন। মায়ের কাজ নিখু'ত। 
সন্দেশ হয়ে যাবার পর একটি রূপার বাটিতে ঢেলে, মায়ের হাতে দেওয়া 
হোঁল। মা আঙ্গুলে ক'রে একটু নিয়ে চটচটে ভাব দেখে বললেন--“একটু 
শক্ত হয়ে গেছে_ ছানার পাকটি ঠিক মতন হয়নি”। শ্রীশ্রীমায়ের বাম হস্তে 
রূপার বাটিতে সন্দেশ, আর ডান হস্তে একটি রূপার চামচ। শুভ্র বস্ত্রাবৃতা 
সোজা হ'য়ে বসা__-শরীর থেকে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে । আমার সেই 
সময় মনে হল মা যেন জীবন্ত অন্নপূর্ণা । আমরা যেমন অন্পূর্ণার মতি মন্দিরে 
দেখে থাকি-_ম! যেন তার জীবন্ত প্রকাশ__ঠিক সেই রকম। 
আমার অতীব সৌভাগ্য__মা চামচ ক'রে একটু সন্দেশ নিয়ে আমার 
হাতে দিয়ে বললেন, “দেখ তো! কি রকম খেতে হয়েছে?” স্বরূপ 
সাহেবকেও একটু দিলেন। আমি বললাম, “মা খুব ভাল খেতে PAR” | 
মা আবার বললেন, “মিষ্টি ঠিক আছে?” আমি বললাম, “যা মা! ঠিক 
আছে।” মা বললেন, “হ্যা! পাকটি একটু কড়া Vea গেছে ।” 
মা শাস্তিব্রতকে সন্দেশের বড় বড় গোল্লা পাকাতে বললেন ও একটি মাটির 
ভাড়ে সেইগুলিকে রেখে, একটি পাতা চাপা দিয়ে, পুরাণ মন্দিরে রেখে আসতে 
বললেন। তখন বাজে প্রায় সকাল সাড়ে দশটা। আমরা মাকে প্রণাম 
ক'রে নীচে নেমে এলাম | 
আমাদের আশ্রমবানী, সকলকার প্রিয় ‘ইন্দুদি_। আজ থেকে প্রায় 
৩০৩৫ বছর আগে বাল্য বিধবা Ver মায়ের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও 
প্রাপ্তি_মায়ের করে আসছেন। আজ তিনি বৃদ্ধা 
অশেষ কৃপা তীর একমাত্র ছেলে কলকাতায় কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
heats অধ্যাপক- ইন্দুদি ইচ্ছা করলে তার ছেলের 
Ct অনেক আরামে থাকতে পারতেন, কিন্তু আজও তিনি মায়ের চরণ ছুটি: 
আকড়ে পড়ে আছেন ও তীর নিরলস সেবার কোন ছেদ পড়েনি | 
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মা তাকে খুবই CHR করেন ও ‘ইন্দুমা’ Ver ডাকেন। ইন্দুদির জীবনে 
আর কোন কামনা-বাসন! নেই_ নিঃস্বার্থ সেবায় নিশ্চিন্ত ফল- চিত্তশুদ্ধি 
তীর হয়ে গেছে, _তাই শুদ্ধ ভক্তের “বিদ্যা আমি” নিয়ে রয়েছেন। “আমি 
আর Ws আর ey | তাই মাকে বলেছিলেন_“মা, আমি তোমাকে 
ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না__আমার একমাত্র ইচ্ছা যেন শেষ সময়ে 
তোমার কাছেই থাকতে পারি”। 

আজ কয়েকদিন হ’ল ইন্দুদির শরীর ভাল যাচ্ছে WPI জর-_ 
ম্যালেরিয়া জরের ওষুধও খেয়েছেন, আবার তা নিয়ে আশ্রমের সব কাজও 
নিঃশব্দে ক'রে যাচ্ছেন_ বিশ্রাম নিতে বললেও নেন্‌ না। আজ মাত্র ২৩ 
দিন হ’ল শধ্যাগত-_ঠিক হয়েছে ওনাকে ACH) পাঠান হবে, ভাল চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হবে। গতকালই মা কুচামনের রাণীর গাড়ীতে ওনার লক্ষ 
যাবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন__সোমুকে ওনার সঙ্গে যাবার ও দেখা- 
শোনা করার জন্যও বলেছিলেন । হঠাৎ তা পরিবর্তন ক'রে মা! কুচামনের 
রাশীকে আগামীকাল সকালে, গাড়ী পাঠাতে বললেন। মায়ের খেয়ালে 
তার যাত্রা আজকের জন্য স্থগিত রাখা হোল। 

ইতিমধ্যে আমি ও rian নিয়মিতভাবে নিমসারের একমাত্র ডাক্তার 
ar কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে আসছি গত 
ajo দিন যাবৎ_সোমু ও আমি ঘড়ি ধরে ইন্দুদিকে ওষুধ খাওয়াচ্ছি ও 
দেখাশোনা করছি। ইন্দুদি ওষুধ খেতে চান না কিন্তু আমরা যথাসাধ্য 
চেষ্টা ক'রে ওষুধ ও পথ্য খাওয়াচ্ছি। ইন্দুদির অপ্রস্তুত ভাব_-অন্ঠের কাছ 
থেকে সেবা নিতে হঃচ্ছে__তাদের অন্থুবিধা হচ্ছে নাত? আশ্চর্য! যিনি 
+ সারাজীবন অন্তের সেবা ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, তিনি আঁজ অপরের 
সেবা গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করছেন। নিঃস্বার্থ সেবার এ এক চরম 
প্রকাশ! নিজের এই দীনভাবের দ্বারাই ইশ্বরলাভ হ'য়ে থাকে। 
১ রি 

ইম্মে নহি হরি মিলে ত’ জামিন তুলসীদাস ॥ 

এখন প্রায় বেলা সাড়ে এগারোটা! সবাই নিমসার থেকে বৃন্দাবন যাবার 
জন্য তৈরী হচ্ছেন। ইন্দুদিকে লক্ষৌ নিয়ে যাবার জন্য কুচামনের রাণী 
সাহেবা গাড়ী পাঠিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে শান্তিবতকে দিয়ে তৈরী করিয়ে 
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মা একটু wah খেয়েছিলেন__তার অধিকাংশ প্রসাদী ইন্দুদিকে মা 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। ' 

হঠাৎ দেখি, সোমু ব্যস্তভাবে একটি কাঠের চৌকি নীচের ঘর থেকে টেনে 
বের করার চেষ্টা করছে। আমাকে ধরতে বলল। মা নাকি একটি চৌকি 
পুরাণ মন্দিরের সামনের বারান্দায় রাখতে বলেছেন । আমরা ভাবলাম, মা 
হয়ত এসে বসবেন। এদিকে দাস্থদ! আর একজনের সাহায্যে একটি চেয়ারে 
ইন্দুদিকে বসিয়ে খুব ব্যন্তভাবে ভিতর থেকে পুরাণ মন্দিরের বারান্দার দিকে 
নিয়ে আসছে। ইন্দুদির মাথা চেয়ারের পিছনদিকে হেলানো-_-শরীরটি 
একদিকে কাত, করা । আমর! ভাবলাম, ইন্দুদিকে হয়ত লক্ষৌ নিয়ে যাবার 
জন্য অপেক্ষমাণ গাড়ীতে বসান হবে । আমি গিয়ে ইন্দুদির চেয়ার ধরলাম | 

মা তাঁর ওপরের ঘরে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে মা নিজে নিজেই সি'ড়ি 
দিয়ে নেমে, প্রায় দৌড়াতে দৌডাতে পুরাণ মন্দিরের সামনে এসে হাজির | 
মুখে ‘ইন্দুয়া’, ‘ইন্দুম!’। মার শরীর আজকাল ভাল যাচ্ছে না । এতখানি 
রাস্তা মাকে আজকাল চেয়ারে করেই নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্ত এখন বিদ্যুৎ 
গতিতে নিজেই হাজির । . সময় যে বয়ে যাচ্ছে! ভক্ত যে ডাকছে! তাকে 
বে দেখা দিতেই হবে। তার মনোবাসনা পূরণ করতেই হবে | 

“অস্তকালে চ মামেব TS কলেবরম্‌ | 
as প্ৰয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্যত্র সংশয়ঃ ॥ গীতা ৮৫ ॥ 

মৃত্যুকালে যে আমার চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে নিঃসংশয়ে 
আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়-_আমাকেই লাভ করে। Salt শেষ সময়ে মাকেই 
চেয়েছিলেন 1. fara নারায়ণরূপী মা! 

পুরাণ মন্দিরের সামনের লনে ঢুকতেই দুদিকে দুই তুলসীমঞ্চ। চেয়ারে 
বসানো ইন্দুদির শরীর যেই তুলসীমঞ্চের মধ্যখানে নিয়ে আসা ইন্দুদির 
ঘাড় বেঁকিয়ে ডানদিকে পিছনে তাকানো--সোজা মায়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় 
ব্যস্‌! মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ! 

কোথা দিয়ে যেন সব.কি হয়ে গেল। কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে 
ইন্দুদির শেষ সময় এসে গেছে। সবাই ভাবছে, তাকে 
লক্ষৌতে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
fre পরম করুণাময়ী মা সকলের অগোচরে বিদায়ের 
প্রস্তুতি করছিলেন ও স্থুলভাবে কোনরকম অলোকিকত্ব প্রদর্শন না ক'রেও 


মায়ের খেয়াল 
অপ্রতিরোধ্য 
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অতি Vas আশ্চর্বজনকভাবে ভক্তের শেষ বাসনা পূর্ণ করলেন। কোথায় 
ইন্দুদির নিজ আত্মীয় পরিজন? ভবসাগরের কাণ্ডারী আজ যে আসল 
সময়ে স্বয়ং সামনে দণ্ডায়মান! তিনিই যে একমাত্র ভরসা_-তিনিই 
সবাইকার আশ্ররস্থল। অতি অপরূপ এ মিলন-মধুর বিদায় দৃশ্য | 

মায়ের আদেশমত পুরাণ মন্দিরের সামনের বারান্দায় বিছানা করে 
ইন্দুদির প্রাণহীন দেহ শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে Baty নির্মিত 
পুরাণ-পুরুষ-নারায়ণের মুততি, আর তার সামনে একটি মোড়ায় বস! ARV 
দেহ্ধারী পূর্ণব্রহ্ম নারারণ AA মা তন্মরদাকে+ তারক্ব্রহ্ম নাম-কীর্তন 
করতে বললেন ও নিজে বসে থেকে ফুল-মালা-চন্দন-ধূপ ইত্যাদি দিয়ে ইন্দুদির 
শরীর সাজানো থেকে BITS করে তার লৎকারের সব ব্যবস্থা করতে 
লাগলেন | 

মার হ্ঠাৎ খেয়াল হ'ল একটি ফটো নিলে ভাল হয়। মা বললেন, 
* একটি ফটো তোলার লোক পাওয়া! যার না?” নিমসারে কোন ফটোগ্রাফার 
নেই। যিস্রিখ যেতে হবে__-এখান থেকে প্রায় ৬৭ মাইল পথ! পান্ছদা 
বললেন, “দেরী হরে যাবে, সৎকারের ব্যবস্থা এখুনিই করা দরকার-_দুপুর- 
বেলার আবার আমাদের বৃন্দাবন রওনা হতে হবে। মা আবার বললেন, 
«একটি ফটো নিলে ভাল BA” | 

মারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই একটি কালো রংএর মোটর 
গাড়ী এসে হাজির, ছুটি যুবক নামলো-তীরা সীতাপুর থেকে নিমসার 
বেড়াতে এসেছে । একটি যুবকের কাধে ক্যামেরা ঝুলছে । আমি সেই 
যুবকটিকে বললাম, যে মাতাজীর ইচ্ছা একটি ছবি তোলা হোক-__আমরা৷ 
কোন ফটোগ্রাফার পাচ্ছি না--সে একটি ছবি তুলে দিতে পারবে কি না? 
যুবকটি সানন্দে রাজী হলো। 


১] ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দ 
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৯০ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


পাঠাতে বলা হয়। যুবকটি ২1৩ দিনের মধ্যেই ফটোটি ডাকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে 
দিয়েছিল। ইচ্ছাময়ী মারের ইচ্ছা এইভাবেই পুরণ হয়--এ আমরা সব 
সময়ই দেখতে পাই। তীর খেয়াল অপ্রতিরোধ্য | 
-. Safer মরদেহের শেষঘাত্রা এবার শুরু হবে। তীর স্থুল দেহে প্রাণ 
নেই_ কিন্তু মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার সহিত স্থন্মদেহ নিয়াই দেখছে, যে__ 
তার বিদায়বেলায় বন্ধু, সাথী ও ভবসাগর-তারণ তরণী-রূগী মা তখনও তার 
হাত ধরেই আছেন | 

aa যে সারা সকাল ধরে নিজহাতে ছানা কেটে সন্দেশ তৈয়ারী 
করেছিলেন ও যার অবিকল বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে-_তার তাঁৎপর্য 

এখন বুঝতে পারা গেল। সেই সন্দেশের ভাটি ইন্দুদির 
ইন্দুদি'র অস্তিমকালে মাথার কাছে। পুরাণ পুরুষ নারায়ণের প্রসাদিত সেই 
ডের সন্দেশ ইন্দুদিকে দেওয়া হয়েছে। মায়ের কাজ অতি 
za বৈশিষ্ট্যে ভরা! প্রিয়জনের বিদায়বেলায় যেমন 

আমর! মিষ্টি ইত্যাদি খাইয়ে থাকি, শ্ীশ্রীমাও তাই নিজ হস্তে ইন্দুদির জন্য 
মিষ্টি তৈরী করে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। যে Salt সারাজীবন নিঃস্বার্থ সেবার 
চরম নিদর্শনস্বরূপে কত শত-সহত্র ভক্ত-সন্তানকে নিজহাতে রান্না করে 
থাইয়েছেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন-_ আজ তার অস্তিমকালে, সাক্ষাৎ 
জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে অতি যত্ব সহকারে সন্দেশ তৈরী করে খাইয়ে 
এই ভবসাগর পার করিয়ে দিলেন। মায়ের এত কৃপা বোধহয় যে কোন 
সাধু সন্যাসীরও পরম আকাজ্কিত বস্তু। নিষ্কাম সেবায় ও কর্মের এই-ই নিশ্চিত 
পরিণতি । “অসক্তে|  হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষ:১। নিষ্কাম কর্ম 
করতে করতেই মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারে। 

নিমসারের স্থানীয় ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদের ডাকা হয়েছে। তারা ইন্দুদিকে 
গোমতীর তটের শ্মশানে শেষকৃত্য করার জন্য নিয়ে যাবে। দেরী হয়ে 
যাচ্ছে। সৎকারের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা দরকার । ইন্দুদির সন্তান বা! 
নিকট-আত্মীয় এখানে কেউ নেই, যিনি মুখাগ্রি করেন। তাই মা তার 
অতি প্রিয় সন্তান দাস্থ্দাকে বললেন I করতে। দাস্থ্দার তখন জর, 
কিন্তু মায়ের আদেশ-_দাক্থ্দাকেই মুখায়ি করতে হবে। 


১। গীতা, কর্মযোগ vise 
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সাত] নৈমিষারণ্য পর্ব (দ্বিতীয়) ৯১ 


ইন্দুদির শরীর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। এইবার মা উঠে পড়লেন। 
তারক ব্রহ্ম নাম চলছিল। মা দুহাত জোড় করে বললেন, “নমো নারায়ণ। 
নমো নারার়ণ।” আমাদের সবাইকে বললেন, “তোমরা সবাই বলো, নমো! 
নারায়ণ। নমো নারারণ।” নিমসারের আকাশ-বাতাস “নারায়ণ নারায়ণ, 
নামে মুখরিত হয়ে উঠল। অতি অকল্পনীয় ভাবে মা বলে উঠলেন “ইন্দুর 
নারায়ণ প্রাপ্তি হলো। ইন্দুর নারায়ণ প্রাপ্তি হলো।” আমি মায়ের পায়ের 
নীচে বসেছিলাম । Al আমার ডান হাতের উপর দিকট! ধরলেন ও বললেন, 
‘আমাকে উপরে নিয়ে চল’। মা হেঁটে হেঁটেই ওপরের ঘরে চলে গেলেন। 


* % * 
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পরিচ্ছেদ 
| আট ॥ 


TFIA পর্ব (প্রথম } 


আজ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৯, শুক্রবার । ইন্দুদির শেষরুত্য সমাপনাস্তে 
AAN বেল! আড়াইটে নাগাদ ace) রওনা হ'য়ে গেলেন_ সেখান থেকে 
আজ রাত্রেই বৃন্দাবন রওনা হবার কখা। মার শরীর ভাল নেই- যাত্রার 
আগে কয়েকবার বমি করলেন। প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না। 

লক্ষ পর্যন্ত মোটরগাড়ী করেই যাওয়া হবে। পরে সীতাপুরে, সায়গল- 
জীর বাড়ীতে মা কিছুক্ষণ থাঁমলেন। সায়গলজী বড ভক্ত TAT! মাকে 
তাদের ঠাক্রবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। প্রচুর দর্শনার্থী ও cere 
সেখানের হৃলঘরে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে তীর] আদ্যাশক্তি মহামায়ারূপে 
পুজা ও বরণ করলেন ও মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিলেন । খালি গায়ে, গামছার 
মতন চটের কাপড় পর! এক বাবাজী সেখানে প্রবচন করছিলেন-__ম]| তীকে 
প্রবচন চালিয়ে যেতে বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। . 

সীতাপুর থেকে লক্ষৌ। তিনটি মোটরগাড়ী যাচ্ছে। প্রথমে মা ও তীর 
সঙ্গে উদাসজী, পাহুদা, ভাস্করানন্দজী। পরের গাড়ীটিতে অন্ময়ানন্দজী, ডঃ 
fasti সেন, শাস্তিব্রত ব্রহ্মচারী ও আমি এবং তার পরের গাড়ীটিতে মেয়েরা | 
মাতৃলীলা সম্বন্ধে নানান সৎ প্রসঙ্গ আলোচন। হচ্ছে। তন্সরানন্দজী পুরাণে! 
স্মৃতিচারণ করছেন- মায়ের কাছে যখন প্রথম আসেন | 

পূ্বাশ্রমে তীর নাম ছিল হীরু। সুন্দর দেখতে নবীন যুবক-_জমিদার 
বংশের ছেলে। ডাক্তারী পড়েন। খেলা-ধূলায় খুব পারদর্শী ছিলেন-_টেনিস 
খেলা, নিয়মিতভাবে ছিল- দৌড় প্রতিযোগিতায় খুব ভাল করতেন, গানও 
খুব ভাল গাইতেন। কি হল! মাকে দর্শন করার পর থেকে আর পড়াশুনায়, 
খেলাধুলায় মন বসে না! হোষ্টেল পালিয়ে মায়ের কাছে যাতায়াত চলতে 
লাগল। মায়ের ন্েহ-ভালবাসা, সন্তান বাৎসল্য অতুলনীয় । যে নবীন যুবক 
als ডাক্তার হতে চেয়েছিল, বিধির অলিখিত লিখনে “ছেলেধর! মা” তাকে 
গেরুয়াধারী সন্যাসী করে দিলেন। আজ ষাটের উপর তাঁর বয়স- “মা, নাম 
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কীর্তনে তন্মরানন্দ তন্ময় হয়ে যান_-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ! মায়ের 
সামনে বাচ্চা ছেলের মতন | এখনও মায়ের কাছে বকুনি খেলে বাচ্চা ছেলের 
মৃতন হাসতে থাকেন। এর! মায়ের চিহ্নিত সম্ভান | i 
তন্ময়ানন্দ বলে চলেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের লীলার, মা এদের সঙ্গে ছোট 
ছেলেমেয়ের মতন খেলাধূলাও BART! মজ! করতেন। মা-ও আগে 
খুব জোরে দৌড়াতে পারতেন। মার হেঁটে চলাও ছিল 
SHY SHIT তীব্র গতিতে গুরুপরিয়াদিদি চলতেন মায়ের সন্গে_ চিলতে 
গেলে তাঁকেও দৌড়াতে হোত। হীরু ভাল স্পোর্টস্ম্যান ছিলেন বলে গর্ব 
ছিল__একবার মা বললেন, ঠিক আছে। দৌড়ের প্রতিযোগিতা হবে। কে 
জেতে দেখা যাক। মা তীর সন্ধে দৌড়াবেন। ছুজনে মাঠে গিয়ে কোমরে 
কাপড় বেঁধে ষ্টার্টং লাইনে দড়ালেন। -রেডি, গেটসেট গো! হঠাৎ মা 
Dace পিছন থেকে টেনে ধরলেন__হীরু আর দৌড়াতে পারল না । হাঁসির 
রোল পড়ে গেল। মা ছেলেদের সঙ্গে মজা করতেও BolT | মা বলেন, 
“এই শরীরটা তো একটা খুতুল, তোর! যেমনি খেলাতে চাস, এ তেমনি তথো 
খেলতে থাকে? 1” 
গাড়ী চল্ছে__আমরা সীতাপুর-ক্ষৌর মাঝামাঝি জায়গায় এসেছি। 
হঠাৎ দেখি সামনে; মায়ের গাড়ীর নীচ থেকে একটি লোহার রড, খুলে নিচের 
রাস্তায় ঘস্টানি খাচ্ছে ও তাথেকে আগুনের ফুল্কি খুব জোরের সঙ্গে 
বেরোচ্ছে। আমরা শঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম ও আগে Aa মারের গাড়ী 
দাড় করালাম। যা! সন্দেহ করা হয়েছিল, টাইরডের পিছনের অংশটি খুলে 
ঝুলছিল-_বড় মারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারত কিন্তু গাড়ী আশ্চর্যজনকভাবে 
দৌজাই চলছিল ও কোন বাক নেয়নি | 
মা জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হয়েছে?” আমি বললাম, “মা! টাইরভ, 
খুলে গিয়েছিল, আমরা খুব জোর এ্যাকৃসিডেন্ট থেকে বেঁচে গেছি” মা 
বললেন, “হ্যা! খুব সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হতে পারত! 
_কার এ্যাকুসিডে্ট ভগবান আমাদের রক্ষা কুরেছেন।” মা খুব ধীর, স্থির 
থেকে রক্ষা ও নিধিকারভাবেই এই কথাগুলি বললেন, যেন কিছুই 
বি AAT সবসময়ই প্রচ্ছন্ন রয়েছেন_নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে 
রেখেছেন | তীর লীল! বোঝ! ভার | 
7 মাত্বাণী, ভাইজী, পৃঃ ১৬৭ 
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লক্ষৌতে উপাধ্যায়জী ও মিঃ সহায়ের জামাতা শ্রীপ্রকাশনারায়ণের বাড়ীতে 
কিছুক্ষণ থেকে মা রাত্রি সওয়া আটটায় এক্সপ্রেস্‌ ধরে বুন্দাবনের দিকে রওনা 
হয়ে গেলেন। মায়ের কৃপায় ‘আমিও সঙ্গী ZTA 
মায়ের বৃন্দাবন যাত্রা পরের দিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ মথুরা আসার কিছুক্ষণ 
আগে মা দাদাকে দিরে ছুটি শালপাতায় কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন পাশের 
ক্যুপ থেকে_ ত্রিগুণাদ1 (ডঃ feet সেন) ও আমার জন্য । সকালের জল- 
খাঁবার__মার়ের ঠিক মনে আছে! মায়ের সঙ্গে থাকলে বুঝতে পারা যায়_ 
মায়ের ন্েহ-ভালবাসা, খেয়াল ও পরিচর্যা গর্তধারিণী মায়ের থেকে কোন 
অংশে কম নয়। 
নিমসার থেকে রওনা হবার সময় মা একটি ঝোল! এক মহিলাভক্তের জিম্মায় 
রাখতে দেন। মা বলেন, সেটি মায়ের জিনিষ, তিনি যেন বৃন্দাবনে পৌছে 
তা মাকে দেয়। সেই ঝোলাটিতে কিছু উৎকৃষ্ট চাল 
a mae ছিল- বৃন্দাবনবিহাঁরী ছলিয়াজীকে পরমান্ন ভোগ দেবার 
জন্য । কোন এক ভক্ত মাফে এই চাল নিমসারে দিয়ে- 
ছিলেন। মথুরা ষ্টেশনে নেমে মা মোটরগাঁড়ীতে বাবেন-_একটি চরণ গাড়ীতে 
আর একটি চরণ মাটিতে । মা হঠাৎ সেই ভন্দ্রমহিলাকে বললেন যে সেই 
জিনিষটি কোথায়? ভদ্রমহিলা ব্যাপারটি বেমালুম ভূলে গেছেন ও মাথায় 
হাত দিয়ে বসলেন। ট্রেণ থেকে সমস্ত জিনিষ নামিয়ে সামনেই রাখা ছিল। 
খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। ভদ্রমহ্লাটি একটি একটি করে সব জিনিষ 
খুঁজে, মাকে অপ্রস্তত ভাবে এসে বললেন যে ঝোলাটি বোধহয় নিমসার 
আশ্রমেই থেকে গেছে__আনা হয়নি । তিনি এ বিষয়ে স্থনিশ্চিত। 
মা অত্যন্ত অসন্তষ্ট হ'লেন ও এরকমভাবে দীডিয়েই বললেন--“তোমরা 
এ শরীরটার কথা কেউ শোন না। তোমাকে জিনিষটি 
সাবধানে রাখতে বলা হয়েছিল, এও বলা হয়েছিল এটা 
এই শরীরের জিনিষ_-আর তুমি সেটা আনতেই ভুলে 
গেলে! তোমরা কেবল এই শরীরটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে চাও, কিন্তু কথা 
শুনতে চাও না”। 
aan কথাগুলি এমন জোরের সঙ্গে সবাইকে শুনিয়ে বললেন যেন 
সকলেরই শিক্ষা হয়। সবাই মাথা নীচু ক'রে রইল। এই কথাগুলি বলে মা 
উঠে বসলেন। ভদ্রমহিলা তখন কাদ কীদপ্অবস্থা। মাকে এরকম রুষ্ট দেখে 


দায়িত্ব পালন না করায় 
মায়ের লোকশিক্ষ! দান 
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আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম, “আনুন, আর একবার খুঁজে দেখা যাক।” 
ভদ্রমহিলা স্থনিশ্চিত, যে নিমসারে যে ঘরে উনি ভুলে রেখে এসেছেন, সেখান 
থেকে আসা অসম্ভব । যাই হোক একটি একটি ক'রে পুটুলি ও ঝোলা আমি 
খুঁজতে লাগলাম মা’ই বোধহয় আমাকে প্রেরণা দ্িলেন। একটি ঝোলা 
দেখে সেই ভদ্রমহিলা বললেন, “আরে ! এই তো পাওয়া গেছে”। আশ্চর্য ! 
একটু আগেই এত ক'রে TTA, তখন তো পেলাম না। এখানে কি ক'রে 
এল ?” 
আমি ঝোলাটি মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, “মা! এইটেই কি সেই 
জিনিষ?” মা স্থির ও নিধিকারভাবে বললেন, “হ্যা, এইটি মায়ের জিনিষ 
তোমার কাছে রাখ, হাত ছাড়া করবে না। আশ্রমে নিয়ে গিয়ে আমাকে 
দেবে ।” মা বৃন্দাবন আশ্রমে পৌছে নীচের বড় ঘরে বসার পর আমি মাকে 
দেখিয়ে 2 ঝোলাটি মায়ের ঘরে রেখে আসি। মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে 
আসছি। মা বললেন, “তাড়াতাড়ি স্থান ক'রে তৈরী হয়ে নাও। বর্ধমান 
কুঞ্জে যেতে হবে |” 
বর্ধমান কুপ্ত-__ বর্ধমানের মহারাজার ধর্মীয় সম্পত্তি_রাধারুষ্ণের মন্দির, 
খুব জাগ্রত_অষ্টধাতুনির্মিত অতীব সুন্দর রাধাকষ্ণের কয়েকটি যুগনলমৃততি 
দুবেলা সেবা হয় সেখানে । এক একজন মহারাণী এক 
বর্ধমান RE বৃন্দাবনে একটি মৃত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সংলগ্ন দালান-কোঠা, 
মা, উঠান নিয়ে অনেকখানি জায়গা বৃন্দাবন শহরের উপর | 
কিছু অংশ বিক্রী হ'য়ে গেছে। বহুদিন থেকে এই সম্পত্তির দেখা শোনা 
করেন ওখানকার ম্যানেজার শ্রীযোগেন্্রনাথ কাব্যতীর্ঘ। এই সম্প্ভিটি 
সম্প্রতি বর্ধমানের মহারাজা AAE দান করেন। তাই মা আজ সেখানে 
পদার্পণ করবেন। পানু! সব ব্যবস্থা করেছেন। 
অনেক আগে বৃন্দাবনে যখন মায়ের আশ্রম হয়নি_তখন মা বহুবার 
এই বর্ধমান কুঞ্জে থেকেছেন | যোৌগেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী মায়ের ভক্ত | তারাই 
আগ্রহভরে মাকে বর্ধমান কুঞ্জের ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে যেতেন__অন্য কোন 
ধর্মশালার থাকতে দিতেন T | যোগেনবাবুর স্ত্রী মায়ের কৃপীধন্তা_একবার 
যখন কঠিন WHA তিনি মৃতপ্রায়_সেই TIRA এসে তীর Praca 
সাক্ষাৎ আবির্ত তা হন ও তীকে রোগমুক্ত করেন। তারা মাকে সাক্ষাৎ মা 
" কালী বলে মানেন। 
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বর্ধমান Bg আসা সম্বন্ধে মা বললেন, একবার কুঞ্জের সামনের রাস্তা 

দিয়ে যাবার সময় মা দেখেন Sipe ভগবান গোপালরূপে উপরের জানালার 
রেলিং ধরে মাকে হাত বাড়িয়ে ভাকছেন। বৃন্দাবনধাম 
বর্ধমান কু পের eg লীলাভূমি মহাতীর্ঘস্থান। সেখানকার প্রতিটি 

Teme i তেজোময়। আজও সেই লীলা বিদ্ধমান। 
আজও চন্দ্রালোকে নিধুবনে নূপুর কি্কিনীর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়_যা 
বংশীধর শ্তামটাদের পাগল কর! সুমধুর বাশীর আওয়াজকে খু'জে বেড়াচ্ছে। 
প্রীরাধারুষ্ণের যুগললীলা নিত্যলীলা। কলিযুগে AAT এই মনুম্-শরীর ধারণ 
ক'রে বুন্দাবনধামে লীলা করছেন। আজকাল মা বৃন্দাবন আশ্রমে অনেক 
সময় অতিবাহিত করেন। ভাগবত সপ্তাহের পর ভাগবত সপ্তাহ হয়। 
Ase ভগবানের আদিলীলা ও বাণী মূর্ত প্রকাশ লাভ করে। ভাগবত, 
ভক্ত ও ভগবান এক। ভক্তিশাস্ত্রে সার শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর কাহিনী 
শুনে ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ভক্ত ভগবানের দিকে এগোতে থাকেন। 
্রীপ্রীমার়ের কৃপায় ও তার ভবতারণ লীলাঁয় কত শত সহস্র সাধারণ গৃহস্থ 
মান্য যে নীরবে ও নিঃশব্দে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ও পরমশাস্তি 
লাভ ক'রে মনুখ্জীবন সার্থক করছেন-__তার হিসাব কেই বা রাখে? 

Dar ভক্তজন সঙ্গে ক'রে বর্ধমান কুঞ্জে চলেছেন সঙ্গে পরমানন্দজী ১, 
ভাস্করানন্দজী, wag, Ne, তন্সরানন্দজী, ত্রিগুণাদা ও কন্যাদের মধ্যে 
কয়েকজন । মা মোটরে বসলেন। শ্ঠামটাদকে খাওয়ানোর জন্ত মা এক 
থালা ছাচে গড়! ক্ষীরের সন্দেশ নিরেছেন। নৃতন ক'রে মন্দিরপ্রবেশ হবে। 
মা আমাকে একটি আত্মপল্লব, একঘটি জল ও দশটি ফুলের মালা তাডাতান্চি 
নিতে বললেন! আশ্রমের মধ্যে যে মালীটি বসে তার কাছে দৌড়ে গিয়ে 
aka টুকৃরি tar ক'রে দিয়ে কোথাও যেন চলে গেছে। আমি 
টুকরিটি তুলে দেখি, কয়েকটি গাঁদা ফুলের মালা_ গুণে দেখি, ঠিক দশটি। 
আশ্চৰ্য ! 

শঙ্খ-উলুধ্বনির মধ্যে মা বর্ধমান কুঞ্জে প্রবেশ করলেন । মন্দিরের বারান্দায় 
মায়ের বসার জায়গা কর! হয়েছিল। আমর! মাকে ঘিরে বসলাম। মা 
পুরানে| দিনের স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। মা বললেন, এখানকার 

১। পরমানন্দজী প্রথমে আসেন নি-_ম। গাড়ী পাঠান ওঁকে নিজে 
আসার FT ! 
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আট] বৃন্দাবন পর্ব (প্রথম) ৯৭ 


শ্যামটাদজী খুব জাগ্রত। তীর সেবার ব্যবস্থাও খুব সুন্দর ছিল। আগে 
কত রকমের ভোগ হোত। কত রূপার থালা, গেলাস, বাটি-_-সব রূপার । 
এই শরীরটাও তো আগে এখানে অনেকবার ভোগ নিরেছে। 

মা যোগেনদাকে: লক্ষ্য করে বললেন, “সেই সব বাসনপত্র কি আছে? 
যোগেনদা বললেন, “না, সব সব নষ্ট হরে গেছে । অনেক চুরি হয়ে গেছে।” 
মা বললেন, “শ্যামচাদজীর জল খাবার জন্য চারটি বড় বড় রূপার ঘড়া ছিল, 
সেগুলি?” বোগেনদা চুপ করে রইলেন। মা বললেন, “যদি একটি ঘড়াও 
থাকে তাহলে দেখো; ঠাকুরের খাবার জল রাখবার জন্ত ছিল তো? বাঁজার- 
দর IRN যা দাম হবে, তা না হয় দিয়ে দেওয়া বাবে 1” 

পূজারী এতক্ষণ পূজা করছিলেন | পূজা ভোগ হয়ে গেলে সবাই মাকে 
agais করলেন- মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করার জন্য । আমরা কয়েকজন 
মায়ের পিছনে পিছনে মন্দিরে ঢুকলাম। অষ্টধাতু নিগিত সুন্দর মীনে 
করা বাধাকুষ্ণের যুগল মুতিগুলি অতি অপরূপ- এত সুন্দর মূর্তি সচরাচর 
দেখা যায় না। মা শ্রীমুখটি কাছে নিয়ে গিয়ে একটি একটি করে মৃতিগুলি 
নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। মুখে এক অপরূপ হাসি। মায়ের মুখ উজ্জল 
জ্যোতিতে ভরা । আমাকে ফুলের মালাগুলি আনতে বললেন। মা! ভান 
হাত দিয়ে একটি করে মালা সমস্ত বিগ্রহ__নারারণ শিলা, শিব ইত্যাদি বত 
মৃত্তি ছিল_মা একে একে পরাচ্ছেন, আর বা হাতটি পিছনে আমার দিকে 
বাড়াচ্ছেন একটি নতুন মাল! নেবার wT! আমি একটি একটি করে দিয়ে 
যাচ্ছি। মা ঠিক দশবার হাত বাড়ালেন__দশাটি মালা নেবার জন্য । তাতে 
সমস্ত দেব-দেবীর বিগ্রহে মাল্যদান হরে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে 
গেলাম। মা আমাকে আশ্রম থেকে বেরোবার আগে বলেছিলেন, “দশটি 
ফুলের মালা নিও” 

মা আবার এসে বাইরের বারান্দায় বসলেন। আমাকে বললেন, 
শ্যামটাদকে উৎসর্গীকত সন্দেশের থালাটি নিয়ে এসে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ 
করতে | আমি সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করলাম। মা! ভক্তদের লক্ষ্য করে 
বললেন,. তোমাদের মধ্যে বারা ব্রাহ্মণ তারা ঠাকুর ঘরে ঢুকে আবার 
রপ্ীরাধারক্ণজীকে প্রণাম করে এস ৷ আমরা প্রণাম করলাম। মা বর্ধমান 
qa থেকে বেরিয়ে আমাদের আশ্রম অভিমুখে রওনা হলেন | 


* 
* es * 
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মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


আজ ২০শে নভেম্বর, ১৯৭৯, মঙ্গলবার | 
ইন্ুদি'র পরলোক গমনের পর তীর ছেলেকে কলকাতায় টেলিফোন 
করা হয়েছিল। তিনি কলকাতার কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক | 
আজ সকালে তিনি বৃন্দাবন আশ্রমে এসেছেন। মাতৃ বিয়োগে কাতর-__ 
চোখ ছলছল-_মায়ের সামনে গিয়ে ভদ্রলোক কেঁদে ফেলেন। একমাত্র 
ছেলে--আফশোঁষ, মায়ের জন্য কিছুই করতে পারলেন না! 
JAn তীকে Salers শেষ যাত্রার আগের তোল! সে ছবিটি দেখালেন। 
সীতাপুরের সেই ছেলেটি তার কথামত ছবিটি বৃন্দাবন আশ্রমে 
আগের দিন পাঠিয়ে দেয়। শেষ সময়ের এই ছবিটি 
Safa পারলৌকিক ইনদুদি'র পুত্রের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। 
বালা শরীপ্রীমা কেন সেদিন ফটো তোলার কথা বলেছিলেন ও 
তীর মুহূর্তের খেয়ালে কোথায় সীতাপুর থেকে একটি 
ছেলে এসে ফটে! তুলে ধরেছিল-_তার তাৎপর্য এখন বোঝ গেল। মা 
ইন্দুদি’র ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন ও কি অপরূপ পরিবেশে নিমপার 
আশ্রমে পুরাণ মন্দিরের সামনে তুলসীতলায় তীর “নারায়ণ প্রাপ্তি” ঘটল_ 
তাও 'মা সব বলতে লাগলেন | fet সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মা 
Sales ছেলেকে বললেন, পরে সব ত্রিগুণাঁদার১ কাছ থেকে শুনতে-_যাতে 
তার মন শান্ত হয়। 
পরে ইন্দুদি*র ছেলে আমাকে বলেন, “শরীশ্রীমায়ের কৃপায় আমার মাতৃদেবীর 
যেভাবে পরলোক গমন "ও আপনারা যে ভাবে তীর শেষরুত্য সমাপন 
করেছেন তা! ছেলে হয়ে আমি কখনও করতে পারতাম না।” এই স্বীকারোক্তি 
কম নয়_এ কেবল শ্রীত্ীমায়ের মহিমা ও তীর আশ্রিতের প্রতি পূর্ণ ও 
নিখু'তরূপে কর্তব্যপালন ও পরমগতি লাভ করিয়ে দেওয়ারই সাক্ষ্য বহন 
'করে। তুমি যদি পূর্ণরূপে নিজেকে মায়ের উপর ছেড়ে দিতে পার, তাহলে 
মা তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন- তোমায় আর কোন চিন্তার প্রয়োজন 
হবে নাও বিষয়ে কোন সংশয় CAS | 
মাতৃদায়_ছেলেকে নিয়মপালন শ্রাদ্ধাদি, ইত্যাদি করতে হবে। তাই 
মা আমাকে আবার PSTN কাব্যতীর্থের কাছে- বর্ধমান: কুঞ্জে 


১। e জিলা লেন, বাল শি মী ভারত সরকার 
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আট] বৃন্দাবন পর্ব (ART) ৯৯ 


পাঠালেন_বিধান নেবার জন্য ৷ হুবিষ্যান্ন ইত্যাদি কি ব! কতদিন করতে 
হবে ত! আমি মাকে এসে বললাম ততক্ষণে মা তন্সরানন্দজীকে দিয়ে নতুন 
Ta ইত্যাদি কিনির়ে ইন্দুদি'র ছেলেকে যমুনার ঘাটে পাঠিরেছেন:। মাতৃ- 
বিয়োগে ব্রাহ্মণসন্তানের যা বা পালনীয় মারে 
মা বৈদিক প্রথায় শাস্বীয় বিধি মেনে চলার উপদেশ দেন। মা নিজে কিছু 
বলেন না শাস্রজ্র পণ্ডিতেরা বা মত দেন মা তাই মেনে চলার ইংগিত দিয়ে 
থাকেন। 

ইন্দুদি'র ছেলে শ্রাদ্ধ ইত্যাদির খরচা দিতে গেলে মা বল্লেন, “না। ইন্দুর 
শেষক্তত্যাদির সব খরচা আমার । তোমাকে কিছু দিতে হবে না। ইন্দু 
আমার মা।” qa AAN আমাকে বল্লেন, ইন্দুদি’র ছেলের হ্বিষ্যান্ন খাওয়া, 
থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা সব করতে । আমি তীর দেখাশোনা করতে থাকি ও 
শৈলেশদা১ হ্বিষ্যান রান্না করে তাকে খাওয়ান। মায়ের সব কাজ নিখৃ'ত 
ও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্ল। পরের দিন সকালে ইন্দুদি*র ছেলে প্রীশ্রীমাকে 
প্রণাম করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলকাতায় ফিরে যান। 

* < * 

বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পারারণ শুরু হয়েছে। বোম্বাইএর এক 
ভক্ত করাচ্ছেন । ২০শে নভেম্বর, মঙ্গলবার থেকে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৯ 
বুধবার । Apes শান্ত্রীজী মহাশয় ভাগবত পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করবেন। ইনিও বোশ্বাই-এ থাকেন-_ খুব ভক্তি- 
ভাব, সাত্বিক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। এ'র ভাগবত পাঠের 
'বৈশিষ্ট্য-_ইনি বেশীর ভাগ মূল শ্লোক গ্রন্থ দেখে পড়েন না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে 
ভক্তিশান্ত্বের সার ভাগবতের ভক্তিরস এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন, যেন 
মনে হয় কৃপাসিন্ধু Ase ভগবান স্বয়ং সেখানে প্রকট হয়েছেন, তখন 
শাস্ীজীর ছু চোখ দিয়ে সমানে ভক্তিরসাপ্নুত আনন্দাশ্রর ধারা বইতে থাকে। 
নার জোভান সেই ভক্তিরসের বন্যায় ভেসে যান। 

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং FATA | 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি যে ভূরিদাঃ জনাঃ ॥” 
_ ভাগবত ১০।৩১।৯ 
গোগীগণ Are ভগবানকে বলছেন, ভবতাপের শাস্তি বা জীবনস্বরূপ, 
7 শ্্শিবানন্দ 


বৃন্দাবন আশ্রমে 
ভাগবত পারায়ণ 
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১০০ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


কবিগাথা, সুমধুর, শ্রবণ মল ও পাপনাশকারী তোমার অমৃতস্বরূপ লীলাকথ! 
ধারা এই ধরাঁতলে আবৃত্তি করেন, তারা অত্যন্ত Baler অধিকারী এবং তীরা 
জনসাধারণকে নতুন জীবন দান করে থাকেন। 
JAn রূপার আমার উপর দায়িত্ব পড়ল শাস্ত্রীজীর সেবা ও দেখা- 
শোনা করা। মায়ের কাছে অতিথিসেবার থেকে বড় কোন কাজ নেই, 
Di তাঁতে aft আবার সাত্বিক ব্রাহ্মণ ও সাধু্ন্ন্যাসী হন তো, 
Ages শান্রী কোন কথাই নেই। সব কাজ ফেলে আগে তাদের 
মহাশয়ের ভাগবত. যথাশক্তি সেবা করতে হবে। মা এই শিক্ষাই দিরে 
ব্যাথা ডে 
আমার কাজ ছিল প্রত্যহ সকালে তীর স্নানের গরম জল দেওয়া থেকে 
আরম্ভ করে তাঁকে ভোজন করানো, মায়ের কাছ থেকে তীর জন্য খাবার 
নিয়ে যাওয়া, তীর বিছানা বা শোবার ব্যবস্থা করা ও অন্তান্ত ছোটখাট RA- 
স্বাচ্ছন্ন্যের প্রতি খেয়াল রাখা । পরমানন্দ স্বামীজী আমাকে সব বলে, 
_দ্রিতেন। শীস্ত্রীজীর ভক্তের সংখ্যাও প্রচুর । মধুর! ও গৌবর্ধনে অনেক ভক্ত 
থাকেন। 
আমি বৃন্দাবনে আশ্রমবাস করতে এসেছিলাম ছুটিতে_মাতৃদন্দ লাভের, 
জন্য । আমার শরীর তখন বিশেষ ভাল ছিল না। ডাক্তার তার আগে 


আমাকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। কিন্ত Santas কি অপার লীলা- 


মহিমা ও সম্তান-বাৎসল্য । আমাকে সাধু-সেবায় সুযোগ দিয়ে পরম করুণাময়ী 
ম্‌ আমার কত উপকার করলেন | 
এক আমার সামাজিক অহংকার চুর্ণ করে দ্িলেন। আমি যখন গরম, 
জলের বাল্তি নিয়ে শান্ত্ীজীর ঘরে যেতাম, তখন প্রথম প্রথম একবার আমার 
মনে হ্য়েছিল-_লোকে দেখলে কি বলবে? কিন্তু ভিতর 
মিথ্যা অহংকার থেকে মা যেন আমাকে বললেন, মিথ্যা অহংকার ত্যাগ 
FALL তারপর থেকে আর কোন সময় আমার মনে দ্বিধা 
আসে নি। একবার শাস্ত্ীজীর এক ভক্ত আমাকে সাধারণ চাঁকরের মতন 
মনে করে কিছু আদেশ করায় পরমানন্দ স্বামীজী তাকে বলেন, “এ এখানে 
আপনাদের এরকম সেবা করছে, ও কিন্তু বড় চাকরী করে |” এই কথা শুনে 


আত্মাভিমান ও অহংকারের পরিবর্তে আমার মনে হোল যেন হৃদয়ে বাণবিদ্ধ' 


হোল ও আমার মাথা মাটিতে লুটিয়ে গেল। | 
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একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন এক বিশিষ্ট সন্ত্রস্ত ভদ্রমহিলার একটু 
ঝগড়া হয়েছিল। তিনি নাকি আমার স্ত্রীকে তীর বাড়ীতে মারের ঘরে ঢুকতে 
দেন fai AAN তখন সেই বাড়ীতে অবস্থান কর- 
8 rahe ছিলেন। আমার স্ত্রী রাগে ও দুঃখে সেই বাড়ী থেকে 
'উপায়-__ব্যাকুলতা, 
ভেদাভেদ নয় বেরিয়ে রাস্তার দাড়িয়ে কাদতে থাকেন। ATT তাকে 
আসবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেও সে কথা শোনে 
না। কিছুক্ষণ পরে আমি যখন দেই বাড়ীতেই ঢুকে মায়ের সঙ্গে দেখা করি ও 
প্রণাম করি--ম! সর্বপ্রথম বলে ওঠেন, “তোমার স্ত্রী কোথায়?” অন্তর্যামী 
মাকে কিন্ত কেউ কিছু বলেনি । আমি বলি, “সে এখানে আসতে পারে নি 
বলে রাস্তায় দাড়িয়ে কাছে ।” মা বলেন, “ডাক তাকে”। সে ACTA 
প্রথমে খুব বকুনি দেন ও পরে তাঁকে বলেন, “তোমাকে বদি এখানে ঢুকতে 
বারণ করে থাকে, তুমি পিছনের দরজা দিয়ে ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে, এমন কি 
পাঁচিল ডিঙিয়ে কেন চলে এলে না? তুমি কেন বললে না, আমি যাবই। 
রাস্তায় দীডিয়ে কাদলে সকলকার অকল্যাণ হবে। একি? তোমরা সারা- 
দিন খেটে (কুট্‌নো কেটে, বাট্‌না বেটে ) রান্নাবান্না করে সবাইকে খাওয়ালে, 
এত কাজ করলে, [ আমার স্ত্রী ও উপাধ্যায়জীর al সেদিন রান্না করে 
্রীপ্ীমায়ের সঙ্গী সাধু-সন্্যাসী ও ব্রহ্মচারী ব্রহ্ষচারিশীদের ভোজন করান } আর 
এখন কান্না! এ রকম করলে এ শরীরটা আর তোমাদের কাছ থেকে কোন 
সেবা গ্রহণ করবে না” 
কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবন যাবার জন্য ট্রেনে বসে রেলওয়ে ষ্টেশনে মা সেই 
গৃহকর্রী ও আমার স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য মিট্মাট করিয়ে দেন। প্রায় 
আধঘন্টা এই বিষয়ে নানান কথা বলেন ও দুজনকে কাছে 
মায়ের শিক্ষাদান ক্ষমা চাওয়ান। আমি দেই সময় একটু পিছনে দীডিয়ে- 
সাধনার উদ্দেগ্ঁ' ছিলাম। পরে ট্রেণ ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে মা আমার 
অহংকারকে চূর্ণ Ace লক্ষ্য করে বলেন, “যাক! ও তোমার কাছে ক্ষমা 
করে দেওয়া রে ওর এরকমটা উচিত হয় নি। ও বুঝতে 
পারে নি, তুমিও এক বড় অফিসারের স্ত্রী ৷" মারের এই শেষ কথাটি pag 
কর্ণমূলে তীরের মতন বিধ্ল। আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। মাঁসদা- 
সর্বদা লোকশিক্ষা দিচ্ছেন। মা বলেন, “অহং ত্যাগ করো। সাধনপথে 
অহংকার পতনের মূল। “আমি” কে না ছাড়লে ‘তুমি’ পাওয়া যায় না।” 
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পরম করুণামরী প্ীগ্ীমায়ের কৃপায়, সাধু সেবার সুযোগে আমি অতীব 
কৃতাৰ্থ হলাম। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে যখনই আমি শান্ধীজীর জন্য 
ভোজন ও আন্ুষদ্ধিক দ্রব্যাদি থালায় সাজিয়ে (তার 
তে মধ্যে মায়ের পাঠানো ক্ষীর, মেওয়াফল বা মিষ্টি অবশ্যই 
নেই থাকত) নিয়ে যেতাম, আমি একবার করে চরণ স্পর্শ করে 
প্রণাম করতাম ও তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ 
করে আমাকে অনেক ফল-মিষ্টি ইত্যাদি দিতেন। সারাদিন ভাগবত পাঠ ও 
ঈশ্বরলীলা নাম-গুণ-কীর্তনে আমি দেখতাম-_শাস্বীজীর স্বভাব অতীব RAA, 
কোমল, দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ, মিষ্টভাষী ও pees সদা-সর্বদ! অর্ধ-নিমীলিত ও 
অশ্রসিক্ত। ভাগবত, ভগবান ও ভক্তে যে কোন পার্থক্য নেই _তার 
খানিকটা! আঁচ, পেলাম । এই সময় আমার শরীরও খুব ভাল বোধ হতে 
লাগল ও মনে সব সময় স্কতি ও'আনন্দ থাকত যে আনন্দ সাধারণতঃ সংসারে 
পাওয়া যায় না। 
১) * * 
শ্রীমদ্ভাগতের দশম স্বন্ধের আশি অধ্যায় ব্যাখ্যা করছেন শাস্ত্রীজী। 
ছলিয়া মন্দিরের হলঘর ভক্ত লোকে পরিপূর্ণ। স্থদামার উপাখ্যান। রাজা 
পরীক্ষিৎ শুকদেবজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ভগবন ! 
অপার শক্তিশালী শ্রীরুষ্ণের অন্যান্য পরাক্রমপূর্ণ কার্যাবলী 
আমি শুনতে ইচ্ছুক। বিবেকী পুরুষ ভগবানের গুণগাথা 
বারবার শুনেও ক্লান্ত হন ন! যে মুখ নিঃস্যত বাণীর দ্বার! শ্রীভগবানের “গুণ- 
কর্ম-নাম” কীর্তন হয়, সেই মুখই সার্থক। যে হস্ত দ্বারা ভগবানের সেবা- 
শুশ্রযা করা যায় সেই SSMS প্রশংসনীয় । যে মন “অখণ্ডমগ্তলাকারং Tes 
যেন চরাচরমূ, Aer বা ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারে, সেই মনই আসল মন। 
যে কর্ণকৃহ্র তীর পুণ্যকথা শুনতে পায় সেই কর্ণদ্বযই ধন্য । সেই মস্তকই সার্থক 
যা সমগ্র জগৎ চরাঁচরকে ভগবানের রূপ মনে করে ঝুঁকে যায় ও প্রণাম করে। 
এ আসল নেত্র-_যার দ্বারা শ্রীভগবান ও তীর ভক্তবৃন্দের দর্শন লাভ হয়; আর 
প্র অঙ্গই সফল যার দারা ভগবান বিষ্ণু ও তীর প্রিয় ভক্তজনের চরণৌদক 
ধারণ করা যায়। 
রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনে শুকদেবজী-বললেন, হে রাজন ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের এক বাল্যসখ! ছিলেন-__তীর নাম সুদামা। তিনি এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ 


শ্রীমদূভাগবতে Feral 
হ্দামার উপাখ্যান 


/ 
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ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ। সংসার-বিরাগী শান্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ স্থদাম। 
বড়ই গরীব ছিলেন পরণে শতছিন্ন কাপড় আর পেটে ক্ষুধা । কিন্তু সুদামা! 
রাহ্মণ্যধর্ ত্যাগ করেন নি। একদিন তীর স্ত্রী বিনভ্রভাবে বললেন, হে 
স্বামী! সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আপনার বাল্যসখা! তিনি ব্রাহ্মণভক্ত, 
শরণাগত-বৎসল ও সাধু পুরুষদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আপনার এই দশা! 
আপনি একবার তীর কাছে বান। তিনি আপনার এই দুর্দশা নিশ্চয়ই 
ঘোচাবেন। ধারা Age ভগবানের চরণধ্যান করেন, দয়াল ঠাকুর তীদের 
কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেন, আত্মসমর্পণ করেন-_সামান্য অর্থ-কাম-তো 
তুচ্ছ! 

পত্নীর বারংবার অনুরোধে ব্রাহ্মণ ভাবলেন, ঠিক আছে, ধন-সম্পদ পাওয়া! 
US বা না যাক্‌ ভগবানের দর্শন তো পাওয়া যাবে। হ্থদামা পত্বীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, ভগবানকে দেবার মত কোন জিনিষ ঘরে আছে কি না। ঘরে 
কিছুই নেই-_-তাই বেচারী aad পাড়া-পড়শীদের কাছ থেকে চার মুঠো 
চিড়ে চেয়ে নিয়ে এসে স্থদামীকে দিলেন। সেই চিড়েগুলি এক জীর্ণ কাপড়ের 
পুটুলিতে বেঁধে সুদামা! দ্বারকার দিকে পা বাঁড়ালেন। পথে ভাবনা_ক 
করে ভগবানের দর্শন হবে। দেউড়ির পর দেউডি পেরিয়ে, স্থদামা ঘারকাধাম 
রর ভগবানের নিবাসস্থলে পৌছে গেলেন। ভীত, সনতস্ত--বাইরে সব 
প্রহরী, রক্ষীরা দণ্ডায়মান | 

দূর থেকে বাল্যসথা সুদামাকে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পালক্ক থেকে 
উঠে, দৌড়ে এসে আলিঙ্গন করে বন্ধুর গল! জড়িয়ে ধরলেন | স্থদাম! হতভম্ব! 
ছেলেবেলার প্রিয়বন্ধু জুদামাকে আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ হোল, 
তার কমলনেত্র থেকে আনন্দাশ্র বইতে লাগল। লোকপাবন ভগবান 
Age বন্ধুকে নিজের পালঙ্কে বসালেন_নিজ হন্তদ্বার৷ হুদামার পা দুখানি 
ধরে ধূলো-কাদা ধুইয়ে দিলেন ও ব্রাহ্মণের চরণোদক নিজ শ্রীমস্তকে ছিটিয়ে 
দিলেন। চন্দন-অগ্তরু-কেশর মিশ্রিত অন্দরাগ লাগিয়ে সুগন্ধিত ধূপ-ধূনা- 
দীপমালা দ্বার! সুদামার আরতি করলেন ও জলপান ইত্যাদি করিয়ে তবে 
বন্ধুর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। WAT বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ! 

ব্রাহ্মণ watts পরনে শতছিন্ন কাপড়, শরীর জীর্ণশীণ-পীজরের এক 
একটি হাড় দেখা যাচ্ছে । এই রকম দরিদ্র ব্যভিকেও_সাক্ষা২ ভগবানের 
অত্যন্ত প্রেমসহিত সংকারে আশ্চ্যান্বিত RITA রুক্সিণীজী পাখার 


f 
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বাতাস করতে লাগলেন। অন্তঃপুর থেকে সবাই__বেরিয়ে এসেছেন__ 
আশ্চর্য । কে এই দীন-হীন ভিখারী? কোন্‌ অজানা পুথ্যবলে আজ 
ত্রিলোকেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে এত সম্মান পেলেন। সার্থক ভগবানের 
নাম, “অনাথের নাথ পতিত ATTA” | 

এর পর ছুই বন্ধু মিলে পুরানো দিনের গুরুকুলে পড়বার সময়কার কথা 
আনন্দের সন্ধে স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন | AFL ভগবান বললেন, “সখা! 
গুরু দক্ষিণা দান করে ব্রঙ্গচর্য আশ্রম থেকে ঘরে ফিরে, তুমি মনোমত বিবাহ 
করেছ কিনা? abot তুমি গৃহস্থ হলেও তোমার মধ্যে সাধারণ মানুষের 
মত কোন বিষয়-_-আসক্তি নেই, তোমার চিত্ত শান্ত। স্থির। তুমি ছেলে- 
Gate এই রকম ধন-সম্পত্তির উপর উদ্রাসীন ছিলে_তা আমায় ভালভাবে 
জানা আছে। দেখ। কোন বিষয়বস্তর প্রতি লোভ না থাকলেও, আমি 
যেমন কেবল লোক কল্যাণের জন্য কর্ম করে যাচ্ছি__সেইরকম সংসারে; 
অনেক জ্ঞানী, Weare বিষয় ভোগকে অবহেলা করে কামনা-_ বাসনা 
থেকে নিবুত্তি পাবার জন্য কর্ম করে যাচ্ছেন | 

হে মিত্র! তোমার সেই পুরানো দিনের গুরুকূলের সব কথা মনে আছে। 
গুরুকুপায় কত ব্যক্তি পরমার্থ তত্ব জেনে এই ভবসাগর পার হয়ে যাচ্ছেন | 
বন্ধু! এই সংসারে জন্মদাতা পিতাই হচ্ছেন প্রথম গুরু। উপনয়ন করিয়ে 
যে আচার্য সাঙ্গোপাঙ্গ বেদশিক্ষ! দেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু। এই আচার্য আমার 
সমানই পুণ্য ও প্রথম গুরু থেকেও মহান। তাছাড়! সমস্ত আশ্রমিকদের 
জ্ঞানদাতা গুরু একমাত্র স্বয়ং আমি। যারা আমার উপদেশ পালন করে 
'স্থখের সহিত ARN মহাসাগর পার হয়ে যাঁয়। তাদের নিজ নিজ বর্ণ 
ও আশ্রমে থেকে পুরুষার্থ সাধনই কুশলপন্থা। যদিও সকল প্রাণীই আমার 
প্রিয়, তবুও গুরুর নিঃস্বার্থ সেবা শুশ্রষায় আমি যত wee হই-_পঞ্চ মহাযজ্ঞ 
আদি গৃহস্থ ধর্ম,উপনয়ন প্রভৃতি ব্রহ্ষচর্ষধর্ম, অনশন আদি বানপ্রস্থধর্ধ এবং 
ইন্দিয়-নিগ্রহরূপ afer ধর্মপালনেও আমি তত সন্তষ্ট হই না। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস erent দ্বারাই মানুষের সকল কামনা পূরণ হয় ও সে মুক্তি পেতে 
চায়।” 

ব্রাহ্মণ সুদাম! বললেন, “দেবাদিদেব জগদ্গুরু! আপনি সত্য AA 
পুরুষ। আপনি আমার সখা আপনার সঙ্গে আমি গুরুকুলে থেকেছি__ 
আমার আবার অপ্রাপ্য কি থাকতে পারে? আমি তো সব কিছুই পেয়ে 
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গেছি। প্রভু! বেদরপী ব্রহ্ম থেকে ধর্ম আদি ফল উৎপন্ন হয়। সেই বেদ 
স্বরং আপনার মূ্তি। স্থৃতরাং আপনার গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষালাভ করা 
নরলীলা ছাড়া আর কি?” 
সুদামার সঙ্গে আনন্দপূর্বক বার্তালাপ করতে করতে অন্তর্যামী ভগবান 
Ar তার প্রতি প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্মিতহাস্তে বললেন, “বন্ধু। তুমি 
আমার wy তোমার বাড়ী থেকে কি নিয়ে এসেছ? 
ভগবান শুদ্ধাভক্তি ছাড়া _ 
আটটি যদি আমার ভক্ত প্রেমের সঙ্গে সামান্ত জিনিষও অর্পণ 
করে, তা আমার কাছে বিরাট, কিন্তু ভক্তি বিমুখ প্রাণী 
যদি আমাকে অনেক মূল্যবান সামগ্রী দ্বারাও পূজ! করে তাতে আমি প্রসন্ন 
হই না। শুদ্ধভক্ত যদি পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি যা কিছু আমাকে 
ভক্তিভরে প্রদান করে, তাই আমি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করি | 
ভগবানের এই আশ্বাসবাণী শুনেও স্থদামা লজ্জার তাঁর চিড়ের পুটুলি 
বার করলেন না। কি মুখে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি ভগবানকে এ সামান্য জিনিষ 
উপহার দেবেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু অবিদিত নয়। তিনি জানেন 
স্থদামার অবস্থা__এবং কেন তিনি এখানে এসেছেন | তিনি মনে মনে ভাবলেন, 
এই ব্রাহ্মণ পূর্বজন্মে বিষয়-সম্পত্তি পাবার জন্য আমার আরাধনা! করে নি-- 
এখনও চিড়ে নিয়ে এসে আমাকে দিচ্ছে না আর কিছু চাইছেও না। আমি 
নির্ধন ব্রাহ্ষণকে এমন সখ, সম্পত্তি প্রদান করব যা পাবার জন্য দেবতারাও 
লালায়িত। এই ভেবে ভগবান স্রীকুঞ্ণ স্থদামার চাদরের ভিতর থেকে জোর 
করে টেনে সেই পুটুলিটি বার করলেন ও জিজ্ঞাস! করলেন “এতে কি আছে? 
হৃদামা লজ্জিত, হতবাক। Bee বললেন, বন্ধু! তোমার এই উপহার 
অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক_ও আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই বলে, ভগবান এক মুঠো 
চিড়ে মুখে দিয়ে আর এক মুঠো চিড়ে যেই নিতে গেছেন, সেই সময় aN- 
ah রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, প্রভু! থাক্‌। আর 
নেবেন না। এতেই আপনার ভক্তের লোক-লোকাস্তরের সম্পূর্ণ, সম্পত্তি 
প্রাপ্তি হবে__আর তীকে সমৃদ্ধ দেখে আপনিও প্রসন্ন হবেন | < 
সেইদিন রাত্রে সুদামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করে তারই মহলে 
রাত্রিবাস করেন। তিনি এত স্থখ পান যে মনে হয় VAIS তুচ্ছ। পরের 
দিন সকালে দামাকে যথাযোগ্য স্বাগত-সংকার করে ভগবান বিদায় দেন। 
বন্ধুকে কিছু দুর পর্যন্ত রাস্তায় এগিয়েও দিয়ে আছে! 
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স্থদামা খালি হাতে নিজগৃহে যাত্রা করলেন। ভগবান প্রত্যক্ষভাবে 
তাকে কিছু দিলেন নাঁ_আর স্থদামাও ভগবানের কাছে কিছু চাইলেন না। 

তাতেই সুদামা সুখী, পরিতৃপ্ত। কারণ তীর ভগবৎ-দর্শন হয়ে 
গেছে। আনন্দে গদ্গদ হয়ে AAA ভাবছেন আজ স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ- 
ভক্তি দেখার সৌভাগ্য আমার হোল। ধার হৃদয়ে সাক্ষাৎ লক্্মীদেবী নিবাস 
করেন, সেই ভগবান শ্রী আমার মতন নির্ধন দরিদ্রকেও বুকে জড়িয়ে 
ধরেছেন। আমাকে অবহেলা__অবমাননা না করে দুহাতে আমার হাত 
জড়িয়ে ধরেছেন। নিজ ভ্রাতার মত আমাকে তীর প্রিরতমার পালক্কে 
বসিয়েছেন, আর SPAT আমার পাখার বাতাস করেছেন । ত্রাহ্মণ-ভক্তির 
অসাধারণ পরকাষ্ঠা দেখিয়ে ভগবান আমার পদসেবাও করেছেন | যে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ কমল ধ্যান কুরে পাতাল ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি, অণিমা 
ইত্যাদি সিদ্ধি এবং স্বর্গ-মোক্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হতে পারে-_সেই শ্রীভগবান 
আমাকে এই ভেবেই ধন দেন নি যে আমি afte হয়ে যাব, তীর ধ্যান করা 
ছেড়ে দেব ও আমার পতন WII! স্থদামার জন্য ভগবানের কৃপায় তার 
পর্ণ কুটিরের জায়গায় সপ্ত-মপ্রিল্‌ প্রাসাদ অপেক্ষা করছিল। 

আহা! কি স্থুন্দর বন্ধুপ্রেম ও ভালবাসা । যে রকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
সখা ও ভক্তের প্রতি প্রেম, দয়! ও করুণা এবং ভক্তের ay নিজেকে বিলিয়ে 
দেওয়া; ঠিক সেইরকমই স্থদামার শুদ্ধভক্তি ও কামনা-বাসনাহীন প্রেম। 
তুমি একবার ব্যাক্লভাবে প্রেম-ভক্তি সহকারে তাকে ডাক_এক পা? কেবল 
এগিয়ে যাও। তিনি দশ পা এগিয়ে আপবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। 
তিনি পরম করণামর__অনাথের নাথ পতিতপাবন ভগবান | 


১ শ্রীমদ্ভাগবতে পাঁচ প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে-__সালোক্য, সাষ্টি, 
সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। ভগবানের সঙ্গে যার একবার সম্পর্ক হয়ে গেছে 
_-তা যে ভাবেই হোক না .কেন_-কোন ন! কোন মুক্তি সে পাবেই। কিন্ত 
যে ভগবানের সাচ্চা এবং প্রেমী ভক্ত BA, সে এই পঞ্চবিধ কোন প্রকারের 
Wes চায় নাসে কেবল ভগবানের সেবা করতে চায়। ভগবান মুক্তি 
দিলেও সে স্বীকার করে না। মুক্তির থেকেও শ্রেষ্ঠ-_-ভগবানের প্রতি প্রেম |”, 

[স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ, “ভাগবত দর্শন”, ১ম ভাগ, 
সৎসাহিত্য-প্রকাশন (পাবলিকেশন ) ট্রাষ্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১, পৃঃ ৫৩] 
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শ্রীমদ্ভাগবতে স্থদামার উপাখ্যান পাঠ করতে করতে PIF AFET 
শাস্ত্রী কেঁদে ব্যাকৃল-_-ভগবতপ্রেমে বিহ্বল-_-তীর বাক্‌ রুদ্ধ হয়ে আসছে l তিনি 
নিজে কেদে আমাদের কীদিয়ে দ্িলেন। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি- 
প্রেমরসের TH ভেসে গেলাম । বুন্দাবনধামে যেন সাক্ষাৎ Gee ভগবান 
প্রকট হয়েছেন। 

* * * 

দিল্লীর কালকাজীর মন্দিরে গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দুইটি মন্দির ও মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একটি চতুর্ঠুজা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষণ চতুধর্গ ফল প্রদারিনী 
মা কালীর ও অপরটি শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভধারিণী মাতৃদেবী 
apes গিরির। প্রতি অমাবস্যার রাত্রে মা কালীর 
বিশেষ পূজা হয়। তাই ব্রহ্মচারী শান্তিব্রতকে মা পাঠাচ্ছেন 
দিল্লীতে অমাবস্তায় পূজা করার জন্ত। কাল সকালে সে দিল্লী যাবে। 
শান্তিব্রত মৌন-_যাতায়াতের ও পূজার. খরচা ইত্যাদি মা তাকে আগেই 
দিয়ে দিয়েছিলেন | 

যেদিন সকালে নিমসারে ইন্দুদির “নারায়ণ প্রাপ্তি” ঘটে শ্ীতরীমা স্বয়ং 
পুরাণ মন্দিরের বারান্দায় একটি মোড়ার উপর বসে ইন্দুদির শেষকৃত্য ও. 
বিদায় নিজেই পরিচালনা করছিলেন_আমি ও শান্তিত্রত মায়ের পায়ের 
কাছে বসেছিলাম। সীতাপুরের নেই এ্যামেচার ফটোগ্রাফার ছেলেটিকে 
যখন মা একশত টাকা উপহার দিতে চাইলেন-__আমার তখন কি মনে হল 
আমি বললাম, “মা! আমি দিয়ে দিচ্ছি?” কিন্তু সেই মুহুর্তে টাকা আমার 
সঙ্গে না থাকায় ও শাস্তিব্রত তাঁর খরচার টাকা থেকে ACH সঙ্গে দিয়ে দেওরায় 
__ আমার মনে মনে একটু দুঃখ হরেছিল। আমি কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করি 
নি। যাইহোক বৃন্দাবনে আদার পর এই ব্যাপার আমি তুলেই গেছিলাম । 

এখন সন্ধ্যাকাল কৃষ্ণপক্ষ চলছে। মা বৃন্দাবন আশ্রমের ছাদে বারান্দার 
উপর যে সরু ও Mal ঘরটি আছে__তার মধ্যে চৌকির উপর শুয়ে আছেন। 
ধূপ-ধূনা দেওয়া হয়েছে। সব আলো নেভানো-মায়ের শরীর ক্রমশঃ 
খারাপের দিকে যাচ্ছে__নিমসার থেকে আসার পরে মা পরার কিছুই মুখে 
দিচ্ছেন নাঁঅনেকবাঁর বমি হয়েছেও সামান্য জরও রয়েছে। কিন্তু a 

ওষুধ খান না । এইভাবেই চলছে। 

বি a তলায় ছিলাম__হঠাৎ শাস্তিত্ৰত এসে ইসারায় আমাকে 


দিলীর আশ্রমে 
কালীপূজা 
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‘১০৮ _ মাতৃলীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


জানায় যে মা আমাকে ডাকছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়ে দেখি মায়ের 
ঘর অন্ধকার-_কাছে পিঠে কেউ নেই। শাস্তিব্রত ছাদে 
অপ্রত্যাশিতভাবে দীড়িয়ে অপেক্ষা করছিল । আমি গিয়ে প্রণাম করতেই মা 
মায়ের আত্মপরিচয় য়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে? দেবু?” আমি বললাম, 
রনির “হ্যা! মা! তুমি আমায় ডেকেছ ?” মা বললেন, “Ši 
শাস্তিত্ৰত কাল দিল্লীতে যাচ্ছে /কালীপুজা করতে | তুমি নিমসারে 
‘সেদিন এই শরীরটাকে কিছু দিতে চেয়েছিলে। ভা ওতো মায়ের 
পুজা করতেই যাচ্ছে। মায়ের পুজাতে দেওয়! মানেই এই শরীর- 
'টাকেই দেওয়া_-তোমার ইষ্টপুজা। যা দেবার ওকে দিয়ে fre 1” 
আমি হাটু গেডে মায়ের চৌকির সামনে বসে আছি_হঠাৎ শ্রীশ্রীমায়ের 
এইভাবে প্রত্যক্ষরূপে অন্তর্যামিত্বের প্রদর্শন ও নিজ স্বরূপ ও আত্ম-পরিচয় 
প্রদান আমি আশা করি নি। আমার গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে গেল 
ও এক অপূর্ব শিহরণে আমার মুখ চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল। ঘর অন্ধকার | 
আমি ভাবতেও পারি নি যে জগজ্জননী মা নিজে যেচে আমার মত এক 
'দীন-হীন সন্তানকে এতটা কৃপা করবেন। মা চুপ_-আমার মুখ থেকেও 
(কোন শব্দ বেরোল না। আমি প্রণাম করে মায়ের. ঘর থেকে বেরিয়ে 
এলাম। আমি সত্যিই ‘অক্কৃতি, অধম” কিন্ত মা আমাকে কম করে কিছু 
দেন নি। তীর কৃপা অহৈতুকী ও অসীমিত__তা মাপা যায় না। এ কথা 
আমি আগে কাউকে বলিনি__আজ শ্রীশ্রমায়ের মহিমা বর্ণনে লিখে ফেললাম 
-_এতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তো আমার অন্তান্ত শত শত 
অপরাধের সঙ্গে মা আমার এটাও ক্ষম। করবেন এই ভরসা এ ছাড়া আর 
কোন অবলম্বন আমার নেই | 


আজ দিন পাঁচেক হোল দাস্থদার: জর চলছে__কিন্ত কেউ আশ্রমে জানে 

না না বা খোজও করে না। আর দাস্থদাও সেই ভোরবেলা 

নি / প্রতিদিন উঠে পাশের দোকানে কয়েক কাপ চা-নিমকি- 

চানাচুর ইত্যাদি খেয়ে নিজের ঘরে (বৃন্দাবন আশ্রমের 

পিছনে Servents quarter) এসে শুয়ে ACH! WAM যখন ভোরবেলা 

১। Seti কুশারী। শ্রীভোলানাথের বয়োজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীপীতা 
নাথ কুশারীর নাতি। 
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আট] বৃন্দাবন পর্ব (প্রথম) ১০৯, 


উঠে নিজের মনে প্রভাতী সংগীত গার ও শ্রীত্রীমায়ের জয়ধ্বনি দিতে থাকে, 
তখন আশ্রমে খুব কম লোকই ঘুম থেকে ওঠেন । এট! তার নিত্য-নৈমিত্তিক 
ব্যাপার | : 
bam বড় বিচিত্র মানুষ বিষয়-বিমুখ, সংসারত্যাগী ও মাতৃ-চরণে উৎসর্গ 
কৃত প্রাণ__এরকম শুদ্ধ মাতৃভক্ত, বড় একটা দেখা যায় না। দাস্থদা গেরুয়া 
পরে না_কিন্ত সে সন্যাসীর থেকে কোন অংশে কম নয়। মস্ত মানুষ ৷. 
আত্মস্থব_-দদাই আপন মনে আপনভোলা অবস্থা, নিজের মধ্যে ডুবে ররেছে। 
বই-এর দোকানে বসে বই বিক্রী করতে করতে মাঝে মাঝে হঠাৎ মায়ের 
নামে জয়ধ্বনি দিতে দাদাকে অনেকেই দেখেছেন। টাকা-পয়নায় সে 
খেয়াল নেই__কে বই নিল আর কে দাম দিল-_তার খেয়াল দাস্থদ! করে 
ail কিন্ত বই বিক্রীর টাকাতে যে সামান্ততম লাভ হয়, তা দিয়ে aia 
মাথায় লাল পাগড়ী বেঁধে রাজার AST দুহাতে গরীব বালখিল্যদের পয়সা 
বিলোতে থাকে__তাদের দোকানে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। দাস্থদা কি যেন, 
এক যাদু জাঁনে-_ যেখানেই বায় সেখানেই ছোট ছোট ছেলের দল সারিবদ্ধ- 
ভাবে পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকে। আমি দেখেছি এমন কি ভীমপুরার, 
মতন জায়গায় ছোট ছোট গুজরাটী ছেলের ছল দাহ্থদার পিছনে ছুটতে 
ছুটতে চান্দোন পর্যন্ত যাচ্ছে ও সেখানে রেষটুরেণ্টে বসিয়ে ram তাদের 
নানানরকম জিনিষ প্রত্যহ খাওয়াচ্ছে। কেউ হয়ত ভাববেন, এটা, 
পাগলামী-_কিন্ত দাস্থদ! পাগল নয়। 
সে যদি পাগল হ্য়-হ্যা। মায়ের জন্য পাগল। নারায়ণ স্বামীজী: 
গেয়েছেন? 
“আমায় পাগল করে দে 

তোর নামেতে আমার, পাগল করে দে। 

সব ছাঁড়ায়ে তোর কাছেতে, মাগো আমায় টেনে নে eee 

মায়ের নামে পাগল প্রসাদ, আর এক পাগল গদা (ধর ) | 

পাগল ছিল কান্তকমল, প্রেমে পাগল রাধা ॥--*** 

পাগল বিনা কে পেয়েছে, ধরতে মাগো তোরে | 

তেমনি পাগল করগো আমায়, তোর চরণ পাবার তরে ॥” 


উনি 
১ - সন্তান বৎসলা SAA আনন্দময়ী_-১ম ভাগ, পৃঃ ২০৬, ২য় প্রকাশ ৷ 
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দাদ] ‘মা’ ছাড়া কিছু জানে না বাকারও অপেক্ষাও করে নাঁ_মায়ের 
কাছে সব সময় এই আপনভোল! লোকটি 'অমিতরিব্রমে ঝাঁপিয়ে পাঁড়ে। সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম বলে কিছু নেই। অনেকে মনে করে সামান্য 
ব্যক্তি, কিন্ত তার! জানে না দান্থ্দীর বংশ পরিচয়। সে এক বিখ্যাত বংশের 
সন্তান । শ্রীশ্রমায়ের লৌকিক জীবনের স্বামী ভোলানাথের ভগিনীপতি 
শ্রীনীতানাথ কুশারীর নাতী। ae পরম ভাগ্যবান পুরুষ__শিশুকাল থেকে 
আশ্রমে মায়ের বক্ষপুটে রয়েছে__মা নিজের ছেলের মতন করে দাদাকে 
মানুষ করেছেন_ন্সান করানো, খাওয়ানো, পরিষ্কার করানো, দেখাশোনা 
করা--সব_ মাকে ছেলে মানুষ করতে হলে যা য়া করতে হয়। তাই মা 
দাক্থদাকে আজও সব সময় কাছে কাছে রাখেন, আর দান্দাও মাকে ছেড়ে 
বেশীদিন কোথাও থাকতে পারে না। মাফার্ট ক্লাসে ট্রেণে যাচ্ছেন__ 
দাস্থাদীরও wis ক্লাস টিকিট হয় কিন্ত দাস মায়ের ক্যুপের সামনে রাভার 
দরজার গোড়ায় সারা রাত পড়ে থাকে_বদি কখনও মায়ের কিছু দরকার 
হ্য়। অনেকে গায়ে প1 দিয়ে চলে যাচ্ছে_আবার হয়ত কেউ ভাবছে পাগল 
ব! এও ভাবছে যে হয়ত ফাষ্ট ক্লাসের টিকিট নেই । মাতৃগত প্রাণ দাস্থদা_ 
আত্মাভিমান নেই, অহংকার নেই-_তাঁর আবার সাঁধন-ভজনের কিসের 
প্রয়োজন? AAN তাই tance এত ভালবাদেন_দাস্থদার মুখ দিয়ে 
কথা বলেন ও তার হাত দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করান। সাপের হাঁচি যেমন 
বেদে বোঝে,' দাস্থদাঁও, মায়ের আদেশ বা ইচ্ছা বা ইংগিত নীরবে-নিঃশবে 
বোঝে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দাস্থদা মায়ের একজন অতি 
নিকট পার্ষদ ও চিহ্নিত সন্তান | c 
একদিন বিকালবেলা প্রায় চারটে সাড়ে চারটে হবে'। বৃন্দাবন আশ্রমের 
ইট বাধানো চাতালে বসে আছি। ‘কে যেন এসে খবর দিল মা আমাকে 
ডাকছেন | সঙ্গে সঙ্গে উপরে মায়ের “ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই ম! 
বললেন, “এখনই দাস্থরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে wis 
Naa করে দাও। আর ওর দেখাশোনা করার দায়িত্ব তোমার 
a, উপর. তুমি সকালে ও বিকালে একবার করে এসে 
আরোগ্য লাভ আমাকে খবর দিয়ে যাবে--ও কেমন থাকে। ও যদি 
re হাসপাতালে না যেতে চায়, তাহলেও'জোর করে ওকে 
নিয়ে বাবে ও ভর্তি করতে দেরী করবে না।” 
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মার কথামত তখনি দাদার ঘরে গিয়ে দেখি_-তার ১০৫° জর, একটা 
কম্বল মুড়ি দিয়ে কাপছে-_খুব দুর্বল হয়ে গেছে। দাস্থদাকে দেখার কেউ 
নেই-কিন্তু অন্তর্ধামী মা নিজের ঘরে বসে বুঝতে পেরেছেন যে এখুনিই একট! 
ব্যবস্থা না করা হলে বেচারা! বেঘোরে মারা যাবে। আমি একটি রিক্সা ডেকে - 
দাস্থদাকে নিয়ে ও সঙ্গে ব্যানাজীঁদাকে (পরে স্বামী ধীরানন্দ) নিয়ে সামনে 
রামক্ষ্চমিশন হাসপাতালে গেলাম। প্রথমে এমার্জেন্সীতে ডাক্তাররা দেখে 
বললেন-_ব্লাড প্রেসার খুব নেমে গেছে, খুব জর ও পালস্‌ রেট খুব বেশী | 
অবস্থা বেশ সংকটজনক | গত ৫ দিন কিছু না খেয়ে ও Sheen না করিয়ে 
দাস্থদার এই অবস্থা! কাউকে কিছু বলেও নি সে। 

হাসপাতালের ইন-চার্জ শ্বামীজীকে বলে একটা কেবিনের ব্যবস্থা করা 
হোল। সন্ধে সঙ্গে গ্লুকোজ স্যালাইন fet শুরু হয়ে গেল ও নানান রকমের 
investigation গুরু হোল। আমি সামনের দোকান থেকে অনেক See 
কিনে আনলাম । দাস্থদা আবার কোন ট্যাবলেট খাবে না_-তাই সব লিকুইড 
ওষধ ও ট্যাবলেট্‌ STS) করে দেওয়া হতে লাগল । রাত্রে শোবার জন্য ও দেখা- 
শোন! করার জন্য একটি আশ্রমের লোক রাখা হোল। মায়ের আদেশে আশ্রম 

' থেকে ছুধ-বালি নিয়ে রাত্রে বিন্ধদি খাইয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন। মাঝে 
মাঝে আমিও নিয়ে যেতাম । মায়ের আদেশ-_কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা যেন 
দাম্দার জন্য নিয়ে যায় । চাকরদের দিয়ে পাঠালে চলবে না। আর মা! 
দুবেলা তীর প্রসাদী জল দাস্থদার জন্তু পাঠাতে লাগলেন। 

Investigation report যখন জান! গেল-_দেখা। গেল দাদার কয়েকটি 
মারাত্মক ধরনের রোগ ধরা পড়েছে যেমন, Sine IRS আল্সার, 
ম্যালেরিয়া, urinary tract infection (UTI), লিভারের দোষ ইত্যাদি | 
বুকের xray তে কিছু ধর! পড়েনি। ডাক্তাররা বললেন, তাদের কথামত 
চিকিৎসা করাতে হবে ও তারা যা যা ওষুধ দেবেন, তাই খেতে হবে। 
দাদার খামখেয়ালীপনা! চলবে না। ঠিক হতে সময় লাগবে | 

এদিকে TEM হাসপাতালে থাকতে চায় না_-কেবলই জিজ্ঞাসা করছে, 
কখন আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হবে। ব্যানাজীদা ও আমি অনেক বুঝিয়ে 
দাস্থদাকে সামলাচ্ছি। মাকে দুবেলা নিয়মিত খবর দিচ্ছি। আর মাও 
দুবেলা তীর প্রসাদী জল গেলাসে করে দাস্থদাকে পাঠাতে লাগলেন। 
এ্যালোপ্যাথিক ওষুধও চলতে লাগল। আশ্র্য। তিন দিনের দিন দাদা 
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অপ্রত্যাশিতভাবে স্ুস্থবোধ করতে লাগলেন। জর নেই, গায়ে বল ফিরে 
এসেছে ও হেঁটে চলে বেড়াতে আরম্ভ করল। ভাক্তাররাও অবাক! চতুর্থ 
দিনের দিন সকালে মায়ের অন্ুমতি নিয়ে ও ডাক্তারদের কাছ থেকে ডিস্চার্জ 
নিয়ে দাদাকে আমর! আশ্রমে নিয়ে এলাম। হাসপাতাল থেকে পারে 
হেঁটে ফিরে প্রথমেই দাহ্গুদ! মায়ের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। 
মা বললেন, “তোমার এখন দরকার বিশ্রাম ও ভাল চিকিৎসা! । তুমি দিল্লীতে 
গিয়ে কিছুদিন থাক।” বিকেলে মাতৃভক্ত শৈলেন ঘোষ ট্যাক্সি ক'রে দিল্লী 
যাচ্ছিলেন_-তীর সঙ্গে দাস্থদ! হাসিমুখে দিল্লী চলে গেলেন। আশ্চর্য! 
আমর! ভাবতেই পারিনি wen এত তাড়াতাড়ি ze হ'য়ে হাসপাতাল 
থেকে ফিরে আসবেন । মায়ের কার্ধপ্রণালী বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব | 
হাসপাতালে ছুটি যুবক ডাক্তার দাদাকে দেখতেন__ডাঃ আগরওয়াল 
ও ডাঃ মুখাজী-_মাত্র কয়েক বছর হোল বিয়ে করেছেন_-ছোট বাচ্চা ও 
স্ত্রীদের নিয়ে AAS দর্শন করতে এসেছেন | তীর। কোনদিন মাকে এর 
আগে দেখেন নি। আমি মাকে আগে থাকতে ব'লে তীদের নিয়ে সন্ধ্যার 
পর এলাম। মা তাদের দেখে বললেন-_-“বাবা! তোমর] Wat জন্য খুব 
করেছ। তোমাদের জন্তই ও এবার প্রাণে বেঁচে গেল।' 
তোমর1 :ডাক্তার__কৃত লোকের সেবা করছ-__জন 
জনার্দনের সেবা। “ডাক্তার” কথার মানে জানো? 
“ডাক-__তার” মানে তার ডাকে তোমরা এসেছ । সব সময় মনে রাখবে. 
তিনিই তোমাদের রোগরূপী জন-জনার্দনের সেবার স্থযোগ ক'রে দিয়েছেন |” 
ব'লে মা তীদের প্রসাদ, হলুদ রংএর রুমাল ইত্যাদি দিলেন । তীদের সঙ্গে 
একটি ছোট্ট কোলের বাচ্চা খুব কাঁদতে লাগল। মা তার সঙ্গে শিশুর 
মত ভাষায় নানা মজার মুখভলি ক'রে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন | 
সে কিছুতেই থামবে না। হঠাৎ দেখি, মা তার শেতশুভ্র বিছানার 
পিছনে হাত বাড়িয়ে একটি বড় প্রা্টিকের টিয়াপাখা নিয়ে প্যাক্‌-প্যাক্‌ 
করে বাজাতে লাগলেন-_বাচ্চারটির হাতে দিলেন। আমি তো! হতবাক ! 
Ama বসার চৌকির উপর ধবধবে সাদা বিছানা পাতা-_-তার মধ্যে 
থেকে প্লাষ্টিকের খেলনা কোথা থেকে আমে এ আমার বোধগম্য হল T 
কয়েক মাস পর দাস্থদার সঙ্গে আবার বৃন্দাবন আশ্রমেই দেখা। দিল্লী 
ও দেখান থেকে বোদ্ধে গিয়ে চিকিৎসা ও বিশ্রাম ক'রে তার শরীর বেশ সেরে 


ডাক্তারদের উপর 
মায়ের কৃপা! প্রদর্শন 
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গেছে। আমাকে দেখা মাত্রই দাহুদা আমার পা ছুটি জড়িয়ে ধ’রে বলে 
উঠলেন “এই দাছুই আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। মেরে জান্‌ বীচানেওয়ালা 
Wig”) Want সরলতায় ও কৃতজ্রতাবোধে আমি অভিভূত Vea গেলাম | 
তার জান্‌ বাচিয়েছেন শ্রীশ্রীমা__কিন্ত দাহুদার বিনভ্রতা, সরলতা ও সংকোচ 
সংস্কারবিহীন কৃতজ্ঞতা-ড্ঞাপন.আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। 
= = * 

বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু নিমসার থেকে 
আসার পর ক্রমাগত মায়ের শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছে । মা খাওয়া-দাওয়া 
বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। বুকে শ্লেম্মা__বার বার বমি হচ্ছে । মা! খুব দুর্বল হয়ে 
পড়েছেন। সবাইকার চিন্তা । বেশীর ভাগ সময় মা শুয়ে থাকেন। দর্শনের 
সময় কেবলযাত্র আধঘণ্টী সন্ধ্যাবেলা__তাও কোন কোনদিন দর্শন দিতে 
পারেন না। AAN আরও সপ্তাহ খানেক প্রয়াগে থাকবেন-_-৪ঠা ডিসেম্বর 
১৯৭৯, দিল্লী হৃদয়ে মোদীনগর যাবার কথা। এখন ভরসা মায়ের নিজের খেয়াল 
_ কেনন। মা ডাক্তার দেখান না বা কোন ওষুধ খান না। 

একদিন'রাত প্রায় ১১-৩০ হবে । নীচে স্বামী পরমানন্দজীর ঘরে আমি 
বসে আছি-_কিছুক্ষণ আগে প্রতিদিনের মত স্বামী সচ্চিদানন্দজীর ত্রহ্ষবিদ্যা 
থেকে পাঠ ও বেদান্তের উপর সৎসঙ্গ শেষ হয়ে গেছে। উদাসজী উপরে 
মায়ের ঘর. থেকে দৌড়ে এসে আমাকে বললেন, “দেবুদ্রা! মায়ের শরীর 
কি রকম-করছে। একবার ভাক্করানন্দকে ডেকে নিয়ে আহ্থন ৷” 

আমি ভাক্করানন্দজীকে ডেকে নিয়ে এসে উপরে গিয়ে দেখি_-একটা 
থমথমে ভাব- রাত্রি ১২টা: হবে__আলো! প্রায় নেবানো। উদ্নাসজী একটু 

বিচলিত। AA বারান্দার উপর ছোট্ট ফালি যে ঘরটি 

মায়ের দেবভাষাম আছে-_তাতে শুয়ে আছেন_-ঘরটি অন্ধকার । ভাস্করা- 
meme আচার? নন্দজী ও আমি আস্তে আস্তে মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে 
দাড়ালাম। মার মুখ থেকে অতি অপরূপ, মিষ্ট দেবভাষায় স্বতোদগত মন্্রাদি 
অনর্গল" উচ্চারিত হয়েচলেছে। সে মন্ত্রের ভাষা বা মানে আমরা বুঝি না। 
মনে IAM AF অন্য জগতে TARA! ভাস্করানন্দজী অনেকক্ষণ শুনে 
বললেন; কিছু মন্ত্র শিবের বলে মনে হচ্ছে | 

মহাভাবময়ী মায়ের'এই ভাবোন্সাদনা ও দেবভাষায় অনর্গল মন্ত্র উচ্চারণ 

৮ : 
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১১৪ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


প্রসঙ্গে ভাইজী বলেছেন, ১ “oS অবস্থায় তীহার শরীর হইতে এক 
অস্পষ্ট ধ্বনির গুপ্তরণ প্রথমে শুনা যাইত। তাহার কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের 
অশান্ত আঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রবাহের wel ছন্দাপ়িত-_দ্বেবভাষায় 
স্বতোদগত সত্যবাণী অপরূপ মধুরতার সহিত অনর্গল বহিয়া যাইত মনে হইত 
যেন মহাব্যোম হইতে নানা রাগ-রাগিণীর অপূর্ব বঙ্কার লইয়া সত্যের স্বরূপ 
বাণীরূপে yfe পরিগ্রহ করিতেছে। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এমন সাবলীল 
ছন্দের প্রাণস্পর্শী প্রবাহ, তাহার মুখের এমন নির্মল-পাবন জ্যোতি পণ্ডিতের! 
শত চেষ্টাতে ও SIT আয়ত্ত কবিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ জাগিত”। 

একে মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না তার উপর মায়ের এই মহাভাব- 
ময়ীরূপ-_-আমর] একটু বিচলিত হয়ে উঠলাম। উদানজী ও ভাক্করাঁনন্দজী 
বললেন, মায়ের ঘরের সামনে বসে জপ শুরু করতে । মা অনর্গল দেবভাষার 
মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছেন। আমি মায়ের ঘরের দরজার সামনে বসে Shaw 
জপ শুরু করলাম প্রায় রাত একটা পর্যস্ত। পরে আরও অনেকে এসে জপে 
বসলেন। 

শ্ত্রীমায়ের Ayt উচ্চারিত দেবভাষায় wea মধ্যে কয়েকটির অর্থ 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ১ ও বৈদিক ভাষায় কয়েকজন অভিজ্ঞ 
পণ্ডিতেরা মিলে করেছেন। তার অর্থ যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তাতে শ্রীশ্রু- 
মায়ের স্বরূপ ও তাঁর ভবতারণ লীলার আভাস পাওয়া যায়। ভাইজী তাই 
বলেছেন, “এই কয়েকটি yer অর্থ হইতেই প্রতীতি হুইরে যে শ্রশ্রীমায়ের 
ভাবদেহ জগতের কল্যাণ, শাস্তি ও অভ্যুদয় উপলক্ষ করিয়া বাণীরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে। তাহার প্রাণের পরিপূত আবেগ, আতিহরা অপরূপ 
sera জননীর বাৎসল্য জীব-হিতের জন্ত বিশ্বময় বিস্তার করিয়া তিনি 
যেন বিশ্বজননীরূপে বিরাজ করিতেছেন |” 

আজ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৯, মঙ্গলবার Saal আজ সকালে বৃন্দাবন 
থেকে দিল্লী হয়ে মোদীনগরে যাবেন । মায়ের শরীব খুব 
দুর্বল হয়ে গেছে- সকাল ৮টা নাগাদ রওনা হবার কথা | 
frat যাওয়া হবে_ খান চারেক গাঁড়ী- জরও হয়েছে। 
পানুদা সব ব্যবস্থা করেছেন। মাকে চেয়ারে করে মোটর গাড়ীতে খুৰ 

১। মাতৃদর্শন, ভাইজী, পৃঃ ৪৬, ef সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৮৩ 

২। সম্তানবৎসলা শ্রপ্ীআনন্দময়ী মা, ২য় ভাগ, নারায়ণানন্দ তীর্থ, ১৯৮০ 


মায়ের বৃন্দবন ত্যাগ ও 
মোদীনগ্রর গমন 
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আট] বৃন্দাবন পর্ব (প্রথম) ১১৫ 


সাবধানে উপরের ঘর থেকে নীচে নামানো হোঁল। সিড়ি খাড়াই__মা 
পান্থদাকে পিছনে থাকতে বললেন ও আমাকে আগে আগে থাকতে বললেন। 
এতখানি নীচে নামতে হবে। মা ছোট্র বাচ্চার মতন ভীত, সন্ত্রস্ত ৷ 

প্রায় তিন সপ্তাহ মায়ের সঙ্গে থাকার পর আজ আমি দিল্লী থেকে চলে 
Wists শেষ হয়ে আসছে । এই সকালেই মাকে প্রণাম করে বললাম, 
“মা আজকে আমায় চলে যেতে হবে । আমি দিল্লী থেকেই চলে বাব_ 
আমার ছুটি প্রায় শেষ। 

মা বললেন, “তুমি মোদীনগর যাবে ন1? [মনে হল, মা চান আমি 
মায়ের বন্দে যাই] আমি বললাম, আমার দিলীতে ৩৪ দিনের কাজ আছে 
মা। সেখান থেকে বেনারস চলে বাব__। 

মা বললেন, “বেশ। ওরে উদ্াস। দেবু আজ চলে যাবে। ওর স্ত্রী 
মেয়েদের জন্য ফল-মিষ্টি দে।” মা আমাকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি, বুন্দাবনের 
প্যাড়া ইত্যাদি দেওরালেন। উদাসজীকে কেবল বলছেন, “আরও দাঁও। 
আরও দাও 1” 

AA আশ্রম থেকে রওনা হবার আগে ছলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, 
যথারীতি বিগ্রহ সকলের দর্শন করতে লাগলেন। মার শরীর ভাল নেই 
বলে Wheel Chair-o করেই মা ঘুরতে লাগলেন । ছলিয়াজীর মৃত্ির 
সামনে এনে চেয়ারে বসে বসেই মা বললেন, “াকুর।” আজ এইভাবেই 
তোমার সামনে । তোমার যা ইচ্ছা। তুমি যেভাবে রাখ” 

বৃন্দাবন আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকতেই বাদ্দিকে-_যেখানে বাথরুম-কল 
ইত্যাদি রয়েছে, তার সামনে একটি ছোট্ট শিব মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা। তার জন্য সামান্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন 
করা হয়েছে। 

ছলিয়! মন্দির থেকে Wheel Chair-a করে, গাড়ীতে ওঠার আগে, মা 
সেই ছোট্ট শিব মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরে শিবলিদ স্থাপনা করা 
TAT | বৃন্দাবন আশ্রমের সবাই ও সমবেত ভক্তজন মিলে প্রায় শ খানেক 
লোক মাকে সবাই বিদায় জানাতে এসেছে। আমরা মন্দিরের বাইরে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেবল ব্রহ্মচারিণী কন্যার! ও অন্তান্ত মেয়ের! মায়ের 
সঙ্গে শিব মন্দিরের ভিতরে ঢুকলেন--তিল ধারণের জায়গা নেই। দরজার 
সামনে শৈলেশদা (শিবানন্দ) দাড়িয়ে । আমর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। 


বৃন্দাবন আশ্রমে 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
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১১৬ মাতৃ-লীল! দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


দু'চার মিনিট চলে যাঁবায় পর সেই ভীড়ের মধ্য থেকে শৈলেশদা হঠাৎ 
বললেল, “OE! মা আপনাকে ভিতরে ডাকছেন” আমি একটু অবাক 
হয়ে গেলাম। যাই হোক, দরজার গোড়ার এসে দেখি 
মায়ের অহৈতুকী ভিতরে তিল ধারণের স্থান নেই_ব মেয়ের ভীড়। 
aneh মা ডেকেছেন বলে কোন রকমে ভীড় ঠেলে মারের সামনে, 
এসে দীডালাম। মা! একটি লোহার চেরারে বসে_তীর পুজা হচ্ছে। বাদিকে 
শিবলিঙ, ডানদিকে মা!” 
মা বললেন, “বাইরে কি করছ? এখানে বোস, আর দেখ। বলে মা 
একটি মায়ের বিছানার চাদর (স্থন্দরভাবে মোড়া) আমাকে দিলেন। ভিতরে 
আর কোন পুরুষ ব্যক্তি ছিল না। মা এত রূপা করে কেবল আমাকে 
ভিতরে ডেকে নেওয়াতে আমি আনন্দে পুলকিত ও ভাববিহ্বল হয়ে পড়লাম | 
আমি মায়ের শ্রীচরণে নতজানু হয়ে বসে পড়লাম | আমার দুচোখ দিয়ে 
আনন্দাশ্র বইতে লাগল | 
ছোট্ট শিব মন্দির। তাঁর মধ্যে এত ভীড়- ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি হতে, 
লগ্েল। মেয়েরা কেউ আমার গায়ে পা দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় আর 
কি। আমার চোখ বোজা। আমি মায়ের একেবারে শ্রীচরণের সামনে | 
অবিরত ধারায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রপাত হতে লাগল | 
হঠাৎ মনে হোল, মা তো বলেছেন, “বোস আর দেখ”। আমি চোখ 
খুলে সামনে যে দৃশ্ঠ দেখলাম_তা আমি জীবনে কোনদিন দেখি নি এবং তার 
সৌন্দর্য ও মাধুর্য বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই । আমি দেখলাম, মায়ের 
চেয়ারে বসে আছেন__অত্যুজ্জল অথচ Fg ও শুভ্রযুতিতে 
মারের A বুন্দাবনবিহারী, যমুনাতীর-সঞ্চারী রাধা-রমণ Brel 
ss শরীপ্রীমায়ের মাথায় মুকুট-_তার চুড়ায় ময়ুরপুচ্ছ। ম|য়ের 
হাতে বালী, যেন বাজাচ্ছেন। গলায় ফুলের মালার সারি। মায়ের শ্রীচরণ, 
দুটি জোড়া__একটির উপর একটি। অসম্ভব তেজ ও জ্যোতি বিচ্ছুরিত 
হচ্ছে, মায়ের শরীর থেকে। আমার চোখ ঝলসে গেল। শিব মন্দিরে বসে 
আমি একার মৃতি দেখছি? 
আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। আবার তাকিয়ে দেখি_সেই yer 
আমি একেবারে মায়ের পায়ের গোড়ায় হাত জোঁড় করে বসে। মায়ের. 
এই মৃত্তি_দর্শন ও অহৈতুকী কৃপ। প্রদর্শনে-_-আমি ভাববিহ্বল হয়ে পড়লাম |. 
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আট] বৃন্দাবন পর্ব (প্রথম) ১১৭ 


অন্তরে অন্তরে উপলদ্ধি করলাম_-আজ মাকে cacy যাবার সমর মা অতি 
কৃপাভরে কেন আমাকে বাইরে থেকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসে মেয়েদের 
মধ্যে বসালেন আর বললেন, “বোস আর দেখ ।” শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী 
কপার কোন সীমা__পরিধি নেই। তিনি নিজে তীর স্বরূপ প্রকাশ করে না 
দেখালে, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা তাকে জানতে পারি | 
বেলা এগারোটা! নাগাদ আমরা দিল্লীর আশ্রমে পৌছালাম। সেখান 
থেকে মা মোদীনগর যাবেন-তীরা গাড়ী পাঠিয়েছেন মাকে নিরে যাবার 
; aJl এদিকে মারের শরীর খুব খারাপ-জর হরেছে__ 
দিলী আশ্রমে মায়ের প্রার ১০৪০ জর। মা দিল্লীর আশ্রমে পৌছে, cate 
Ei মারের মন্দিরের ওপরতলার ঘরে চলে গেলেন। বাইরে 
অপেক্ষমাণ ভক্তরা হাতজোড় করে দূর থেকেই মাকে প্রণাম করলেন। কীর্তন- 
গান চলতে AAA | 
কথা ছিল মা দিল্লী আশ্রমে পৌঁছেই মোদীনগর রওনা হবেন। তাই T 
আমাদের সকলকে আশ্রমে মধ্যাহ্ন আহার করে নিতে বলেছেন_-আমরা৷ বেলা 
বারোটার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম । ত্রিগুণাদ! আমাকে ছু-একবার 
বল্লেন, “দেবুভাই। তুমি যাবে না? চল মোদীনগর আমাদের সঙ্দে।” 
মাও সকালে ইংগিত দিয়েছিলেন। তার উপর মায়ের জর। আমি 
দোটানায় পড়লাম। দিল্লী থেকে আমি চলে বাব_-তার জন্য সব ব্যবস্থা 
করেছি, আবার এদিকে মোদীনগরও যেতে ইচ্ছা করছে। মায়ের সঙ্গে 
এতদিন থেকে আর মাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। 
কথা হোল মা বেল তিনটের সময় রওনা হবেন। কিন্তু মায়ের জর কম্ল 
না। সবাই পানুদাকে মোদীনগরের প্রোগ্রাম নাকচ, করতে বললেন | 
পানুদা যখন বেলা তিনটের সময় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে 
মায়ের প্রতিশ্রতি গেলেন, মা বললেন, “এখন কটা বাজে? আধ ঘণ্টা 
TE iA na পরে OA | Ale শরীর ঠিক থাকে তো! এ শরীরটা যাবে 1” 
See a পানুদা বললেন, যখন মায়ের শরীর আজ ভাল নেই, এত 
জর, আজ না হয় প্রোগ্রাম বাদ দেওয়া যাক। মা 
বললেন, “আধ ঘণ্টা পরে এন। মা যে ভক্তদের কথা দিয়েছেন, যাবেন | 
মায়ের কথার কখনও নড়চড় হয় al | 
age যখন সাড়ে তিনটার সময় মায়ের কাছে গেলেন, আমর] দেখি মা 
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উঠে বসেছেন-_যাঁবার জন্য তৈরী। মায়ের হাতে ঘড়ি না থাকলেও মায়ের 
সময় জ্ঞান অস্বাভাবিকরূপে ঘড়ির কাটার মতন ঠিক_-এ আমি অনেকবার 
দেখেছি। মা বললেন, “চল, ভগবান যা করেন।” মাকে ইজিচেয়ারে 
শুইয়ে নিয়ে এসে সোজা গাড়ীতে ওঠানো হল। মা আর বসে ভক্তদের দর্শন 
দিলেন না। মারের তখন প্রচণ্ড জর বেডেছে। 

আমি মায়ের গাড়ীর দরজা খুলে মাকে বসিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে 
দিলাম। মায়ের চোখে এক অতীব করুণামাখা দৃষ্টি__আমার উপর নিক্ষেপ 
করে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আমার যেন ভিতর 
থেকে কেউ বলল, “তোমাকে যেতে বললাম, আর তুমি 
এলে না?” তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আমি আর 
যেতে পারলাম না। আমার চোখ-মুখ জাখি জলে ভরে গেল। আমি 
মায়ের ইংগিত বুঝতে পারিনি__মায়ের সাদর আহ্বান আমি প্রত্যাখান 
করেছি__তাঁও এমন সময়ে, যখন মায়ের শরীর ভাল AZ | 

মনের দুঃখে ও যন্ত্রণায় সেদিন সারারাত আমার কান্নার চোখ ভিজে গেল। 
সন্তান-বৎসলা অন্তর্যামী মা বোধহয় আমার মনের হাহাকার বুঝতে পেয়ে- 
ছিলেন। পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা কেষ্টদ! মোদীনগর থেকে ফিরবার পথে 
দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কে আমার কাছে এসে ছুটি আপেল দিয়ে বললেন, “মা! 
এখন ভাল আছেন আর বলেছেন, “দেবুকে ফলগুলি দিল্লীতে গিয়ে দিও” t 
এ কৃপা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। 

+ + t 


41 কাজ দেখেন না, 
মন দেখেন 
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পরিচ্ছেদ 
নয় 
বিন্ধ্যাচল পর্ব 


Rawa আশ্রম । আজ ১৮ই মার্চ, ১৯৮০, মঙ্গলবার । নবরাত্রের 
rat | AAN ভক্ত পরিবৃত হ'য়ে বসে আছেন। 
Foree ভক্তদের মধ্যে আছেন-_মিঃ দীক্ষিত, মিঃ আগরওয়ালা, 
মির্জাপুরের A. D. M. ও City Magistrate, মায়ের 
সহোদর ভাই সামু, ভাস্করানন্বজী প্রভৃতি । AV চলছে_ 
মাঁ“ঈশ্বর কল্পনামীত্র এই জগৎ È করেছেন, তীর লীলা করার জন্যে | 
তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কর্তব্য__সব সময় বথাশক্তি ভগবৎম্মরণ_ সর্বক্ষণ 
তীর নাম করা। এখন এখানে বসে আছো, কথা শুনছে বুঝতে পারছো) 
কিন্তু আবার সংসারে ফিরে গিয়ে মারামোহের চাপে রাস্তা হারিয়ে ফেলো__ 
গ্ললৎ রাস্তায় চলে যাও, যেখান থেকে “রিটার্ণ টিকিট ।” তবুও চেষ্টা করে 
apes! কৌশিস্করো। যো হো বায়।” 
বিন্ধ্যাচল আশ্রমে বসে মা বলে বলছেন “এই যে দেখছ আশ্রম__-এখানেই 
আদি বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির ছিল_-শীচে অনেক 
খোড়াখুডি হয়েছিল (Archaeological excavation) | 
blab ইচ্ছা - নেক মতি, বড বড় দেব-দেবীর qf, মন্দিরের 
ভগ্মীবশেষ ইত্যাদি সব অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বড় বড় মূৰ্তি, 
পাখরের_তাতে কোন জোড় নেই। সি'দুরের দাগ যেন নতুন! বড় 
বড় সব পাথরের থাম-_একটার উপর একট!__কোন জোড়া লাগানো নেই। 
মন্দিরটি এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ছিল।” (মা তীর দুহাত বিস্তৃত করে 
দক্ষিণে দেখালেন ) | 
po খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মাতৃভক্ত শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চ্যাটাজি, ]. A. 5. 
বখন মির্জাপুরে R? ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন 30 aE? 
ভূমিতেই এই পাথর খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। মা বলেছিলেন, “দেখো, 
যে জায়গাটি দেখছো, এর তলায় অনেক দেব-দেবীর মূর্তি চাপা পড়ে আছে। 


বিদ্ধাবাসিনী দেবীর 
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ওর! আমার কাছে এসে বলছে “এখানে থাকতে আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। 
আমাদের এখান থেকে বার করো” 1” 

আজ নবরাত্রের মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় AA বিদ্ধ্যাচলে বসে কি তীর 
আদ্যা-কাহিনী নিজ শ্রীমুখ থেকে শোনাচ্ছেন? দূরে গঙ্গার শীতল ধারা বয়ে 
যাচ্ছে। আকাশ একটু ঘোলাটে, দূর থেকে বিদ্ধ্যাচলের নবরাত্র উৎসবের 
আনন্দ-কোলাহল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে । মা বললেন, “আকাশে বাদল ( মেঘ ) 
দেখা দিয়েছে?” পরে নীচে নেমে এসে দেখলাম, সত্যি এই অসময়ে আকাশ 
কালো! মেঘে আচ্ছন্ন বৃষ্টির পূর্বাভান। 

মা বললেন, “কালা পাহাড়ের আক্রমণ থেকে দেবী-বিগ্রহকে বীচাবার 
জন্য সেবাইত্‌র! মৃতিকে গঙ্গার গর্ভে লুকিয়ে রেখেছিল, বর্তমান বিন্ধ্যবাসিনী 
দেবীর মন্দির যেখানে দেখছো! সেখানে | এ স্থান, অষ্টভূজার মন্দির ও 
কালীখো নিয়ে একটি ‘facet; আর এই স্থান (মায়ের আশ্রম) এ 
ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু। আবার কালীখো, এই স্থান ও অষ্টভুজ! নিয়ে আবার 
একটি ত্রিকোণ-_” বলেই মায়ের সেই ভুবন-ভোলানো হাসি। মায়ের লীলা 
বড়ই বিচিত্র! আশ্রমের স্তানটিও তীরই নির্দেশিত জায়গায় তৈরী ও 
পুরাতন কৃষ্টি ও সাধনার যোগস্থত্র । বিদ্ধ্যাচলের দেবীক্ষেত্র তাই শক্তি- 
সাধনার দুর্লভ গীঠস্বান। মা স্বয়ং আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী। তিনি না! 
বোঝালে আমাদের কি সাধ্য, তাকে বুঝি, জানি। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞাঁনের 
পাঁর। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 

“নাহং প্রকাশঃ 145 যোগমায়াঁসমাবৃতঃ। 
মূট়োইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্’ ॥ গীতা ৭২৫ 

মিঃ দীক্ষিত ও অন্ঠান্ত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করে মা বললেন, “কাপীতে 
বাসন্তী পুজা হবে। বসন্ত কালে হয় ব’লে নাম বাসন্তী 
পূজা। এর মধ্যে অষ্টমীর দিন আবার সব থেকে 
.. মাহাত্মযপূর্ণ। এ যে ব্রহ্মচারী ও (নির্বানানন্দকে 
দেখিয়ে) পূজা করবে। খুব বড় পৃজা। যত বড় বড় পূজা হয়_ও করে। 
ওরা আবার এই শরীরটাকে যেতে বলেছে! দেখা WE ভগবানের কি ইচ্ছা | 
ফুরসৎ মিলে তো তুমলোগ, ভি সব আনা”।” 

কাশীর আশ্রমে ৬্রীশ্রীবাসন্তী পূজা বহুদিন থেকে হ'য়ে আসছে। মা 
মহামায়ার এই পূজায় শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সাধারণতঃ কাশীধামে তাঁর পুণ্য 


কাশীর আশ্রমে 
বাসন্তী পুজা 
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উপস্থিতিতে সকলকে আনন্দদান করে থাকেন। মায়ের পূজার মা স্বয়ং ন! 
এলে কি ছেলে-মেয়েদের আনন্দ হয়? ছেলেমেয়েরা আশা করে আছে-_ম! 
আসবেন, আবার আকাশ-বাতাস কি এক দিব্য আনন্দে ভ'রে যাবে! 
আশ্রম প্রাণ ও তার চারিধার গম্গম্‌ করতে থাকবে, অবিরাম আনন্দের 
AI বয়ে যাবে । আবার গাওয়া হবে__ 
“মা এসেছে, মা এসেছে, ম! এসেছে ঘরে 
(মোদের ) আনন্দ আর ধরে নাকো হৃদয় গেছে GTR” [ees 

নতুন ভক্তদের লক্ষ্য করে মা আবার বলতে থাকলেন, “কাঁশীতে 
'কন্তাপীঠ১ আছে। সেখানকার কন্যার! অন্যান্য মেয়েদের মতন নয়। বাইরে 
বেড়ানো, সিনেমা দেখা, এ সব তারা করেন! | পড়াশুনা, 
শাস্্বঅধ্যয়ন ছাড়া, পূজা-ভোগ-আরতি দেবদেবীর সেবার 
কাজ-_-ওর| খুব ভাল শিখেছে। এওঁ নিয়েই আছে। 
আশ্রম সাজানো থেকে, ভক্তদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, ঠাকুরের সেবা করা 
_পূজার জোগাড়, সব কাজেই ওরা পটু। ওরাই এই শরীরটাকে যেতে 
বলেছে | এখন ভগবানের যা ইচ্ছা’। এই বলে মা মিঃ দীক্ষিত ও অন্তান্ত 
ভক্তবৃন্দকে আগামীকাল সকালে আশ্রমে প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করলেন। 

মিঃ দীক্ষিত__“তাহলে মা! কাল সকাল এগারটার সময় আসব IP 

মাঁ“না, সাড়ে এগারটায় এসো। ঠাকুরের ভোগ দেবে ওরা_ তারপর 
প্রসাদ নিও ৷” 

কপাময়ী মা সদাই অহৈতুকী কৃপা করতে অত্যন্ত | তাই ডেকে ডেকে 
কৃপা বিলোচ্ছেন। অন্ধ_আতুর, ধনী_দরিক্ জ্ঞানী-_অজ্ঞানী, 
সবাইকে বিলিয়ে দিচ্ছেন__সেই অমূল্যধন, পরশমণি ওরে ! কে কোথায় 
আছিস! নিবি আয়। মাজগদস্বা যে আজ বর" প্রকাশিতা হয়েছেন, 
আমাদের তরাবাঁর জন্য | 

বৃহস্পতিবার ১৩ই মার্চ, ১৯৮০ বারাণসী হ'তে আজ বেলা ওটার সময় 


মায়েয় কন্তাপীঠের 
মেয়েদের প্রশংস! 


r 


১। হা ক্রিম আনন্দময়ী কন্তাগীঠ, কাশীর সংস্কৃত ইউনিভাপিটির 
দ্বার! অনুমোদিত | এখানকার অনেক ছাত্রী-ক্তারা কৃতি সে TP 
পরীক্ষা পাশ করেছে | দু-এক জন Ph. D. ও করেছেন, অনেকে চু 


ডিগ্রীর জন্য বর্তমানে উচ্চতর গবেষণায় রত! 
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১২২ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


পালুদা, উপাধ্যায়জী, (ডাঃ) ব্ৰিঃ গাঙ্গুলী এবং আমি, আমার স্ত্রী সহ কাশী থেকে 
বিন্ধ্যাচল রওনা হ’লাম। পথে একটি বাচ্চা ছেলে প্রায় 

দুর্ঘটন! থেকে প্রাণরক্ষা আমাদের গাড়ীর নীচে এসে পড়েছিল, G. T. Roadas 
উপর রাস্তার বাদিক থেকে ছেলেটি, ও ডানদিক থেকে তার মা_ গাড়ীর 
ড্রাইভার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়ে, সকলকে কাটিয়ে গাড়ী বার করে 
নিল। সবাই “গেল, গেল’ বলে চীৎকার করে উঠেছিল। বিন্ধ্যাচলে এসে 
মাকে একথা! বল! হ’লে A বললেন “তোমাদের ভগবান রক্ষা করেছেন”! 

মায়ের শরীর ভালে! যাচ্ছেনা । আজকাল দর্শন কেবলমাত্র সন্ধ্যাবেলা 
আধঘন্টার জন্য wes বিদ্ধ্যাচলে মা আগের থেকে ভালো আছেন। 
জল-হাঁওয়া এখানকার খুব স্বাস্থ্যকর, বিশ্রামও হচ্ছে। 

কিছুক্ষণ পরে ডঃ গৌরীনাথ “tele এলেন। আমাদের সঙ্গেই ওনার 
আসার কথা ছিল। উনি নাকি বলেছেন “দেবুর গাড়ীতে আমি যাব না”। 
আমি ভাবলাম, আমি কি অপরাধ করলাম যে উনি একথা বললেন | 

যাই হোঁক্‌, সন্ধ্যার পর উনি কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথা বললেন-_-খনার 
সেই ছেলেমানুষী, আবদারের স্থরে। মা নিজের শুচিশুত্র বিছানায় কাত, 
হয়ে শুয়ে শিশুর মতন হাঁসছিলেন। মুখে এক অপরূপ অলৌকিক মাধুর্য” 
“যেন একটি পূর্ণ প্রক্ষ,টিত শ্বেতপদ্ম শোভা পাচ্ছিল। 

শাত্বীজী বার বার মাকে বলছিলেন, “মা তুমি একবার বলনা, কয়েকদিন 
আমাকে থেকে যেতে (মায়ের অঙ্ঞাতবাস চলছিল তখন) তাতে আমার 
না হয়_একটু স্থনাম বাড়ল, প্রতিষ্ঠা বাড়ল, লোকে 
আমাকে সমীহ করলে, তাতে তোমার তো কোন ক্ষতি 
নেই?” এ কথায় মা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে “হা-হা-হা” করে 
হেসে উঠলেন_-যেন হেসে সব উড়িয়ে দিলেন। মা বলেন, “শুধু বাহিরের 
হাসি হাসি নয়। হাসি সর্বাহ্গ থেকে শিহরিত হয়ে ঝল্মল্‌ করে উঠবে__ 
তবেই হাসি”। 

আজকাল আমরা বেশীর ভাগই মুখের হাসি হেসে থাকি। সৌজন্য 
রাখার জন্য। তাতে অন্তরের সাডা নেই। মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি 
শাল্রীজীকে প্রণাম করাতে__-তিনি বল্লেন, ম! যখন গত ৮ই মার্চ এখানে, 
আসেন, আমি তাঁকে আমার গাড়ীতে নিয়ে আসিনি বা আসতে বলিনি 


# Vice-chanceller, Sanskrit University. Varanasi. 


গৌরীনাথ শান্ত্রীর 
বিন্ধাচল আগমন 
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নয়] বিন্ধ্যাচল পর্ব ১১৩ 


এতে তিনি আমার উপর অভিমান করেছেন। আমি বললাম “আমি কি করে 
আপনাকে বলি? গাড়ী মায়ের, আর আমি কেবলমাত্র মায়ের Driver” | 
একথা শুনে তিনি হো-হো করে হেসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মান- 
অভিমানের পালা সাঙ্গ হ'ল। শান্ত্রীজীর ভাবটি বেশ সরল ও শিশুস্থলভ-_ 
পাত্ডিত্যাভিমান নেই বললেই চলে। মারও ওনার উপর খুব কপ]! শান্ত্রীজী 
কিছুক্ষণ পরে ওনার নিজের গাড়ীতে কাশী ফিরে গেলেন | 
আজ ২১শে মার্চ, ১৯৮০) শুক্রবার, বারাণসী | তিথি পঞ্চমী_-আজ বিকেলে 
অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যা পৌনে সাতটার সময় বিন্ধ্যাচল রওনা হলাম | 
পৌছাতে রাত্রি নটা। পরদিন মা ভোরবেলা কাশীতে আসবেন । নবরাত্রে 
বাসস্তীপুজা উপলক্ষ্যে AA যষ্ঠীর দিন আশ্রমে আসছেন। আশ্রমে পৌছে 
দেখি, মা ওপরের বারান্দায় বিছানায় শুয়ে আছেন; আলো নেভানো। 
মায়ের চৌকির নীচে কিছু কমলা লেবু রেখে প্রণাম করে নিঃশব্দে নীচে চলে 
এলাম। মারের শরীর ভালো নেই শুনলাম । পরমীনন্দজীর ঘরে বসে কথা 
শুনছি, এমন সময় উদ্বাসজী দুটো কমলা লেবু আমার হাতে দিয়ে বললেন 
“মা প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন”। 
mania সঙ্গে গিয়ে রাত্রের আহার সেরে এসে দেখি, নীচের দালানের 
বড় ঘরে CHATS ব্ক্মচারীর পাশে কাঠের Gets উপর আমার জন্য শোবার 
ব্যবস্থা হরেছে। রাত এগারটা নাগাদ শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ঘুম হলো T 
কি রকম একটা স্থান মাহাত্ম্য আছে! এর আগেও 
বিন্ধাচল_শক্তি বিন্ব্যাচলে কয়েক বার মাতৃ সান্নিধ্যে আশ্রমবাম করার 
সাধনার Aata সৌভাগ্য হয়েছে দেখেছি রাত্রে ঘুম হয় না। সাধন 
কষেত্র_শক্তি সাধনার গীঠ স্থান_তার একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়। গভীর 
নিস্তব্ধ মহানিশায় মনে হয়, সমস্ত স্থানটি খুবই জাগ্রত, গম্ভীর শক্তিময়। 
ভিতরে ভিতরে আপনিই ইষ্টমন্ত্র জপ হতে থাকে । রাত্রে বসে মায়ের ঘরের 
দিকে মুখ করে জপ ব্যান করলাম। এর আগে, একবার সারারাত্রি ‘তরু- 
giar উপরের ঘরে শুয়ে জাগ্রত স্থযুণ্তির মধ্যে মাতৃ-সান্নিধ্য পেয়েছিলাম । 
নানান আনন্দময় অনুভূতি__মনে হচ্ছিল, সারারাত্রি মায়ের কোলে শুয়ে 
রী লীলা ও মহিমা বোঝা কঠিন। aiga di 
না হলে আত্মদর্শন হয় না। বহু জন্মের সংস্কার ARS, আবরণময় “আপনি 
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১২৪ মাতৃ-লীল! দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


আপনার হয় না; বিদেশীই থেকে যায়। পোড়া বাসনের কালি ঝাম! ঘসে 
ঘসে, চক্‌চকে হয়। কাপড়ে একটু কালির দাগ পড়লে, তা তুলতে কত সমর 
লাগে। আর চিত্তের এমন গাঢ় ময়লা দু-পাঁচ দিনেই উঠে যাবে? মা বলেন, 
“নাম করে যাও। হর্‌ সময় ওহি নাম রট্‌না ১।৮ 
eran আমাদের অবিশ্বাসী মনকে আশ্বাস দেবার জন্য মা আবার 
বলেছেন ২ “এ শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর্‌, তোদের 
অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে । এ শরীর তোমাদের সকলেরই পরিবার 
ee") “তোমাদের মেয়ের এই ভিক্ষা__-তোমরা যত পার তীয় নাম কর। 
শুধু নাম__আমি জানি নামেই__সব হয়”। 
আজ ২২শে মার্চ, শনিবাঁর,১ ave, AH, বিন্ধ্যাচল আশ্রম | ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা 
ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাঁপনান্তে তৈরী হুতে ৬|০ট1 বাজলো! | বেরোতেই 
দেখি মা উপরের বারান্দায় দক্ষিণাস্তা হয়ে বসে আছেন। নীচু থেকেই 
প্রণাম করলাম। আজ আমরা সকাল ৮॥টার সময় কাশী অভিমুখে যাত্র! 
করবো। শ্রীশ্রীমা পৌনে আটটার সময়ই রওনা হবার জন্য তৈরী | আশ্রম- 
বাসীর! ও কয়েকজন ভক্ত মাকে প্রণাম করার জন্য উপরে গেলেন। মা 
চৌকির উপর বসে। উদাসজী মায়ের শ্রীচরণে মোজা পরাচ্ছেন। মা একটি 
ছেলের ACH কথা বলে চলেছেন। ছেলেটির বয়ন ১৫১৬, সপ্রতিভ, মুখে 
সরল হাসি, দিলীতে থাকে । তার বোনও সঙ্গে, পাশে দাড়িয়ে-_ 
মা--“তোমাঁকে কাল যে সব কথা বললাম মনে আছে তে?” 
ছেলেটি_-“ই”। 
মা- “তুমি কাকে সব থেকে বেশী ভালবাস? বাবা, 
মা, না বোন, কাকে?” 
ছেলেটা--“সবাইকে I” 
মা-“আচ্ছা! এই উত্তর দিয়ে তুমি জিতে গেলে ।” 
মায়ের মুখে শিশুর মতন সরল হাসি। আবার মজা করার জন্য মাঝে 
মাঝে যেন ছেলেটিকে জেরা করছেন! চোখে মুখে কৌতুকের ভাব। মা 
কথা বলে চলেছেন__ 
মা_-“তুমি বাপ-মায়ের কথা শোন?” 


১। রট্না_ঘ+সে ten! ২। মাতৃদর্শন, ভাইজী, পৃঃ ১৬৬ 


মায়ের বিচিত্র 
CROAT 
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নয়] বিদ্ধ্যাচল পৰৰ ১২৫ 
ছেলেটি__“না।” 
মা_“নেকি? তুমি বাপ-মায়ের কথা শোননা? 
তুমি আর কি কর? 


ছেলেটি-_-“কথার কথায় উত্তর দিই 1” 
মা “এয” আর কি কর? 
ছেলেটি_“মারপিট করি--দিদি, মা, এদের সঙ্গে |” 
মা (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে) “বলকি? তুমি এত বড় ছেলে হ'য়ে বড় 
দিদির সঙ্গে মারপিট কর? গায়ে হাত তোল? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! 
বল, আর কখনও করবে না।” 
ছেলেটি__“ন]1।” 
মা_“কখখনো না ?” 
ছেলেটি__-“না 1” 
মা__“কখনোও করবে না তো ?” 
ছেলেটি-__“না”। 
মা_তুমি কিন্ত বার বার তিনবার স্বীকার করলে, এ শরীরটার কাছে, 
যে একাজ আর কখনও করবে না, মনে থাকে CHA” 
নির্বাণানন্দজী, বেলুদি,১ আমি সব afer মায়ের বিচিত্র শাসন-পদ্ধতি 
নির্বাকভাবে দেখে যাচ্ছিলাম । নির্বাণদা বললেন, “ছেলেটি জ্ঞান-পাী।* 
বেলুদি আমাকে বললেন, “ছেলেটি ভীষণ দুষ্টুমি করে, 
নতা কথা বলা-মহং তাই মায়ের কাছে নিয়ে এসেছি। মা ছেলেটিকে 
_ বললেন, “তুমি এই যে সত্য কথা বললে ও সব স্বীকার 
করলে, আমি কিন্তু তাঁর জন্য তোমাকে বাহাদুরি দিব। এটা খুব মহৎ গুণ। 
সবাই পারে না। তুমি যে অকপটে সব দৌষ স্বীকার করলে, এতেই তোমার 
হয়ে যাবে। সত্যকে ধরে থেকো। তাহলে আর কোন ভয় নাই। আমার 
এসব কথা কিন্তু ভুলে যেও না”। ছেলেটি মাকে প্রণাম করে চলে গেল। 
আমার ছেলেটিকে বড় ভালো লাগলো কত কঠিন সত্য কথা হাসি 
মুখে স্বীকার করলো। ছেলেটিকে পরম করুণাময়ী মা কি SNS করলেন | 
| ভুপ্রিরাদির সহোদর ভন্রী__ঢাকার সিভিল সার্জেন শ্রীশশাঙ্ষমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের (পরে স্বামী অথগানন্দ) কন্তা। বিন্ধ্যাচলে থেকে সাধন- 
ভজন করেন। 
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১২৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


একাধারে শাসন ও কঠিন জেরা_অপর দিকে তাকে দিয়ে তিনবার 
অঙ্গীকার করিয়ে নিয়ে তার সত্যবাদ্দিতার ভুয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করলেন | 
যে ছেলেকে বাবা মায়ের সামলাতে অন্থৃবিধা হয়, আমাদের জগজ্জননী ম। 
অনায়াসে তাকে স্সেহ-শাসনে পাশবদ্ধ করলেন। আমরা! যখন বিন্ধ্যাচল 
থেকে রওনা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, ছেলেটি মারের জানালার দিকে, গাড়ীর 
পাশে দীড়িয়ে,_মা, তাকে দেখে বললেন-_-“বন্ধু কোথায়? তুমি যে সত্য 
‘পথ ধরে রয়েছ__তাতেই VA |” 
আমাদের গাড়ী প্যহাড়ের কোল বেয়ে নীচে নেমে চলেছে- বিদ্ধ্যপর্বত 
মালার শিখর চুম্বন করে বসন্তের মনোরম হাওয়া KIFT 
AMA মায়ের করে বয়ে চলেছে । সামনে উত্তরবাহিনী গঙ্গা দেবী 
কাশী আগমন 
কী চলেছেন কাশীধামে, পূজা নিতে_ 
“প্রথমত শৈলপুত্রেতি দ্বিতীয়ং ব্ৰহ্মচারিণী। 
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কু্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্‌ ॥ 
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি Ws কাত্যায়নী SA | 
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্‌ ॥ 
নবম সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীতিতাঃ। 
উক্তান্তেতানি নামানি ব্ৰহ্মণৈব মহাত্মনা ৷” 
[ দেবী-কবচ, AA ] 


* * * 

আজ ১০ই এপ্রিল, ১৯৮০, বৃহস্পতিবার, বিন্ধ্যাচল আশ্রম | 
১২ ডাউন RA এক্সপ্রেসে আমার মোগলসরায়ে নামার কথা । কিন্ত 
নেমে পড়লাম বিন্ধ্যাচলে। বেলা পৌনে বারটা, দারুণ 


feat attra uy 
ere মায়ের রাচি TO T চলছে। আজ বিকালবেলা Bain রাচী 
আশ্রম গমন রওনা! হবেন। সেখানের আশ্রমে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার 


দিন দিদিমার (শ্রীত্রমুক্তানন্দগিরি ) মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। 
মা ও তীর সঙ্গের প্রায় ১৫ জন যাত্রীর টিকিটও আমি frat থেকে বীর 
ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি | 


১। [ কাশীধামে নবদুর্গার নয়টি পৃথক মন্দির আছে। নবরাত্রির সময় 
প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় দিন, যথাক্রমে ‘শৈলপুত্ৰী’ হতে ‘সিদ্ধিদাত্ৰী’ 
মন্দিরে প্রত্যহ শ্রীশ্রদু্গীর দর্শনার্থ অসংখ্য নর-নারীর ভীড় হয়।] 

২। শ্রীবীর সাক্‌সেনা, এ্যাডিশনাল সি. সি. এস্‌. নর্দার্ন রেলওয়ে | 
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q4] বিন্ধ্যাচল পর্ব ১২৭ 


পানুদ! বল্লেন, “মাকে প্রণাম করে Brea”) আমি উপরতলায় উঠে 
গেছি, জানতাম না যে মা নীচের তলাতেই আছেন। নীচে নেমে এসে 
দেখি, দরজা আধ-ভেজানো, ঘর প্রায় অন্ধকার, মা বিছানার শুয়ে আছেন। 
মাকে বিরক্ত না করে দরজার কাছ থেকে প্রণাম করলাম । AN বললেন, 
মা পৌনে পাঁচটার সময় বেরোবেন, পথে আগরওয়ালার বাডী হয়ে যাবেন | 
আগরওয়ালাজী স্থানীয় বাবসারী, খুব অমায়িক ভদ্রলোক ও ভক্ত। বেশ 
সেবাভাব আছে। বাংলাও বেশ বলেন। Ate আগেই তার বাড়ীর 
রাস্ত! ও ষ্টেশনে যাবার পথ দেখে এসেছেন, যাতে অসুস্থ শরীরে মাকে “ওভার 
ব্রীজে” উঠতে না হয়। পান্দার সব কাজ ক্রটিহীন। 
বিকেল চারটা নাগাদ আমর! মায়ের ঘরে গেলাম। ম! তখন তৈরী 
হয়ে চৌকির উপর বসে। মুখে শিশু সুলভ হাসি_যেন যাবার জন্ত খুব 
ব্যস্ত। মা উঠে পড়ে হঠাৎ বললেন, “নিয়ে চল।” Atari দক্ষিণ দিকের 
দরজা দিয়ে বেরোবার ব্যবস্থা করেছিলেন | হঠাৎ মা উত্তর দিকের দরজা 
দিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। ভীমপুরার মায়ের কঠিন অস্থখের পর- প্রায় চার 
মাস পরে এই প্রথম দেখলাম-___মা1 wheel chair ছাড়াই উদ্দাসজীর হাত ধরে 
ঘর থেকে বেরিয়ে হাটতে আরম্ভ করলেন। Aam মাকে সোজা! গাড়ীতে 
বসাতে চান, কিন্ত মা বললেন, “এইখানেই বসব*্_-বলে নীচের বারান্দার 
সামনে, চেয়ারে বসলেন | 
Aq উত্তরবাহিনী হয়ে বাত্রা করে, ঘুরে পশ্চিমদিক মুখ করে বসলেন। 
মা কি করে সোজা গাড়ীতে উঠবেন? বাইরে যে অনেক ভক্ত তাদের 
অন্তরের আকুতি ও yarn নিয়ে দাড়িরে__বেশীর *ভাগই 
মুটেনীদের উপর স্থানীয় গরীব গ্রামবাসী ও তাদের পরিবার সকল। মা 
মায়ের কা আজ বিন্ধ্যাচল ছেড়ে চলে বাচ্ছেন_-তাদের অশ্রু সিক্ত? 
দাড়িয়ে আছে, সেই জল বহিবার মুটেনীর দল__যার! দুবেলা নীচের পাতহুয়! 
থেকে জল না এনে দিলে আশ্রমে থাকাই যেত না। ওদের প্রত্যেকের 
হাতে একটি করে গাঁদা ফুলের মালা । ওরা সারিবদ্ধভাবে মায়ের কাছে 
এসে প্রণাম করে যেতে লাগল। সবাইকে মা তীর আশীর্বাদ ও রুপা! 
বিতরণ করলেন-_মুটেনীদের সকলকে একটি করে বস্তুও দিলেন।. ওর! 


Cal খুব খুশী | 
“জয় are গৌরী মাইঈয়া।” মা ওদের সাক্ষাৎ ভগবতী। মা সদাই 
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নিজস্ব স্থিতিতে বিরাজ করছেন। ধনী-দরিদ্র, ভাল-মন্দ, ছোট-বড, ছেলে- 
মেয়ে, নতুন-পুরাঁনোঁ_সবাই মায়ের কাছে সমান। 
"আবরণ কিন্তু ভাইজীর গানে, “ভেদাভেদাতীতা৷ পরম দেবতা মা) 
SO, ভেদাভেদ তো আমরা করে থাকি-_-আমাদের স্থিতি 
অন্যারী, সংস্কার অনুযায়ী । “দুনিয়!” তো আমর] করেছি, নাহলে তো সব 
“সেই একেরই খেলা’। মা তাই বলেন, “আবরণ কিন্ত আমার নিজের-__ 
মনে থাকে যেন”! ঠাকুর রামকুষ্দেব বলতেন-_“রন্থনের বাটি, গন্ধ যেতে. 
চায় না।” তবে হ্যা! রস্থনের বাটিকে যদি পোড়ানো যায়_ভগবৎ 
প্রেমের আগুনে জালান যায়, তবে আর ভয় নেই। 
দেরী হয়ে যাচ্ছে। পাহুদা তাড়া হুড়ো করছেন-মাকে মোটর 
গাড়ীতে তোলার জন্য । 
পাহুদাঁ-(মাকে লক্ষ্য করে ) “দু-তিনটে step নীচে 
মা আমাদের দরজার নামতে হবে, তাই মাকে চেয়ারে করেই নিয়ে যাব” 
EAT Sei EEE ? আমি হেঁটেই যেতে পারব!” 
পানুদা_“ছু-তিনটে step যে নামতে হবে মা?” 
মা_“অনেক step col নীচে নেমে এসেছি*__বলেই মা এক বিশেষ' 
তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হেসে পাশেই আমার দিকে তাকালেন। আমি বোকার 
মতন মায়ের সঙ্গে হাসতে লাগলাম | কিন্ত আমার মনে হোল,_ মা! পরিষ্কার 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যে আমাদের মতন সংসার-বদ্ধ পাপী-তাপী জীবদের উদ্ধার 
করার জন্য জগজ্জননীর স্বয়ং প্রকাশ, মাকে আমাদের দরজার গোড়ায় নেমে 
এসে দাড়াতে হয়েছে । শ্রীশ্রীজিতেন ঠাকুর তাই গেয়েছেন," 
“স্বীয় কার্য উদ্ধারিতে আসেন জীবে শান্তি দিতে, 
কার্য শেষে যায় গৌ চলে, তখন তীরে যায় গো জান1।৮ 
এখন ঘোর কলিকাল। সব উণ্টে গেছে। শুদ্ধ ভক্তের খুব অভাব । স্বার্থ 
পরাঁয়ণতা, ঈর্ষা, Sh, কামনা-বাঁসনা, লৌভ,অহংকার__এ] 
মানের তারানা সব নিয়েই আমরা দিনরাত মেতে আছি। ‘কলিতে sate. 
গতর প্রাণণ সামলাতে মানুষ কি না করছে? কিন্তু মায়ের কি. 
অপার ও অহৈতুকী করুণা! কিসুক্ম ও প্রচ্ছন্ন মায়ের ভবতাঁরণ লীলা !: 


১ Babies জিতেন্্রনাথের শতবাধিকী জন্সতিথি স্মারক গ্রন্থ, অমৃত সঙ্ঘ, 


১৯৮১। ' 
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কত অহ্ংকারী-ছুরাচারী, কত দুশ্চরিত্র মাতাল, কত অসৎ ব্যবসায়ী, কত 
দীন-হীন ঘোর সংসারী জীবকেও wi নিঃশব্দে ও নিমেষে তরিরে দিচ্ছেন | 
Sain কেবলমাত্র দর্শনে ও কৃপাদৃষ্টিতে মানুষের আমূল পরিবর্তন হয়ে 
যাচ্ছে। মায়ের আশ্রয় পেলে তো! কথাই নেই | 
মা কিছুই চান না। ভগবচ্চিন্তারপ forts তিনি সকলের নিকট atei 
করেন। যে একটি বার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে বলতে পাঁরবে__ 
“মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না”_তবে সত্য 
সত্যই মা নিজন্বরূপে তীহাকে দেখা দেবেন, তাহার CHAT বক্ষে তাহাকে 
তুলিয়া লইবেন”।৯ 
আমর! বিকাল পৌনে পাঁচটার সময় বিন্ধ্যাচল আশ্রম থেকে রওনা হলাম । 
পথে স্থানীয় ভক্ত আগরওয়ালার বাড়ীর সামনে ম! কিছুক্ষণের জন্য থামতে 
রাজী হরেছেন। মির্জাপুর ছোট্ট শহর-_খুব সংকীর্ণ 


S Ta রাস্তা__রিঝ্স! সাইকেল ও brats সংখ্যাই বেশী। আমি 
ওয়ালার মায়ের A a 
ee খুব সাবধানে এঁকে বেঁকে গলির মধ্য দিয়ে গাড়ী 


চাঁলাচ্ছি। কিছুক্ষণ যাবার পর ম! বললেন, “ওরা যে এ 
শরীরটাকে নিয়ে যাবে বলেছিল?” আমার পাশে সামনের সীটে 
নির্বাণানন্দলী ও পরমীনন্দ স্বামীজী বসে ছিলেন। নির্বাণানন্দজী বললেন, 
“হ্যা! আগে আগে আগরওয়ালাদের গাড়ী বাচ্ছে__পথ দেখিয়ে 1” 

অবশেষে আগরওয়ালার বাড়ীর সামনে এসে, আমি গাড়ি দাড করিয়ে 
দিলাম। মায়ের দিকের দরজাটিও খুলে দিলাম । মা গাড়ীতে বসে রইলেন। 
গুদের পরিবারের প্রচুর লোক একত্রিত হরেছেন। তীর! একে একে আরতি, 
মাল্যদান প্রণাম ইত্যাদি করতে লাগলেন। লোকের পর লোক-_-সে আর 
শেষ হয় না। SAT গরম-_মা৷ ঘেমে গেছেন। কিন্ত মারের কোন বিরক্তি 
নেই। মায়ের পা স্পর্শ করে প্রণাম করা বারণ, কিন্তু অনেকে, এমনকি 
তীদের দোকানের কর্মচারীরাও বেশ মায়ের পা-ছুয়ে প্রণাম করে যেতে 
লাগলেন! উদ্বাসজী ও আমি আটকাতে পারলাম না। দেখলাম_মা 
দুহাতে তার অহৈতুকী কৃপা বিলিয়ে দিচ্ছেন। যাদের কোনদিনই হয়তো 
দেবীপদ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তীদের কাছে দেবী স্বয়ং এসে আজ 


eth SR ME Soy 
১। মাতৃদৰ্শন, ভাইজী, পৃঃ ১৬৭ 
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অকাতরে কৃপ1 বিলিয়ে দিচ্ছেন! মায়ের দিব্য শরীরের পৃত স্পর্শে ও 
আশীর্বাদে তার! ধন্য হয়ে গেলেন। 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত পাওয়া আজ ye! তাই ধর্কে বারা 
পরিহার করেছে, যাদের ধর্গপথে কোন সহায় নেই-_যারা অন্ধ, আতুর, যারা 
নিরাশ্রয়__মা আজ তাদের ডাক দিয়েছেন। বড দুর্ঘট, বড় ভয়াবহ্‌ সমস্যা, 
বড় কঠিন সময় সামনে । তাই মায়ের অভয় মৃতি। জ্ঞানযোগী গোপীনাথ 
কবিরাজ বলেছেন, “স্বয়ং প্রকাশরূপিণী এবার আডাল 
মা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী eat নিজগুণে প্রকাশিত হউন, ইহাই আমাদের 
প্রার্থনা । মা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী।” নামরূপ যোগীবর শ্রীসীতারামদাস ওক্কারনাথ 
ঠাকুরজী তাই বৃন্দাবন আশ্রমে ১৯৭৯ সালের দোল উৎসবে, নাম সংকীর্তন 
করতে করতে, পরীপ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম.করে বলেন, “এই সেই ভবতারিণী মা, 
দক্ষিণেশ্বরের সাক্ষীৎ ভৈরবী, যাঁকে ঠাকুর পুজা করেছেন।” মা ভগবতীর 
স্বয়ং প্রকাশ ৷ 


১। আনন্দবাতী, ২৬ (৩, 8) পৃঃ ১৭৪ 
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পরিচ্ছেদ 
॥ দশ || 
ৰচী BAY থেকে মারের কাশী আগমন 


আজ ২০শে এপ্রিল, ১৯৮০, রবিবার। AAN র'াচী থেকে "টাটানগর 
এক্সপ্রেসে’ চুনার ষ্টেশনে নামবেন_ দেখান থেকে কাশী। ভোর পাঁচটার 
নমর ভবানন্দ, স্থধীরদ| ও আমি মাকে নিয়ে আসার জন্য কাশী থেকে রওন! 
: হ'লাম। সকাল ৬-২৫ মিঃ 'ট্রেন আসবে । pals ছোট্ট 
AIDI থেকে মায়ের 
কাশী আগমন শহর অথচ খুব স্বাস্থ্যকর স্থান__কাশী থেকে প্রায় ৪০ 
কিলোমিটার দূর। ট্রেন এল একটু দেরীতে_ সাতটার 
সময় | মাকে চেয়ারে করে নামান হোল | দেখলাম, মায়ের শরীর বেশ ক্লান্ত। 
এই গরমে ও রশচীতে উৎসবের ভীড়ে মায়ের শরীর ক্লান্ত হওয়াই স্বাভাবিক | 
তার উপর wes শরীরে এত ঘন ঘন ট্রেনে যাতায়াত করা! কাশীতে 
দুদিন থেকেই মা আবার যাবেন FAATA I 
আজকাল অনেক ভক্তরা বলছেন, “মাকে কি এখন এত ঘোরাঘুরি করতে 
দেওয়া আমাদের ঠিক হচ্ছে?” মায়ের এত শরীর খারাপ। মা এক 
জায়গায় থেকে বিশ্রাম নিন্‌ না কেন? এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান কেন? 
এই প্রশ্নটি মায়ের পক্ষে অবান্তর । মা বলেছেন, 
“তোমাদের আসা যাওয়ার বুদ্ধি আছে বলিয়াই তোমরা 
“লিতেছ যে এই শরীর এদিক ওদিক বাঁইতেছে। 
প্রকৃতপক্ষে, ইহা এক জায়গাতেই আছে । অথবা বলিব যে এই শরীর এদিক 
ওদিক যায় all আমি আমার ঘরের মধ্যেই ঘুরিতেছি। তোমর যখন 
তোমাদের বাড়ীতে থাকো, তখন কি তোমরা ঘরের এক কোণে বসিয়া 
থাকো? তোমরাও ঘরের মধ্যে বেড়াও। এই শরীরও তাহার ঘরের মধ্যে 
বেড়াইতেছে। এই বিশ্ব-সংসার এই শরীরের ঘর। ঘরেই আছে” 
মাকে চেয়ারে করে ওভার ব্রিজ দিয়ে তুলে আমরা নিয়ে এলাম। একটু 
একটু যাওয়ার পরই মা বলছেন, “চেয়ার রাখো” । বদি সন্তানদের কষ্ট হয়? 
বদি তাঁদের ব্যথা লাগে? মা যে সন্তান-বৎদলা জননী! ' 
একবার কাশীতে গোপাল মন্দিরে, আমি চেয়ারে ক'রে 
মাকে ওপরে তুলতে যাচ্ছি_আরও কয়েকজনও আমার 
সঙ্গে আছেন | মা! বললেন, “তুমি যদি চেয়ার ধর, তাহলে আমি যাব ATI” 


সার! বিশ্ব-নংদার 
মায়ের ঘর 


সার খেয়াল- সন্তান - 
দের যেন কষ্ট না হয় 
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উদ্দেশ্ত-__-আমার যদি কষ্ট হয়! আমি চেয়ার ছেড়ে দিলাম । আর একবার 
নিমসার আশ্রমে, আমরা মাকে চেয়ারে ক'রে পুরাণ মন্দিরে নিরে যাচ্ছি। 
মা বললেন, «এ শরীরটাকে তোদের কেবলই বইতে হচ্ছে, তোদের আর 
কষ্ট দেব না। এবারে একটা জায়গার স্থিতু হব।” মার সব সমর সদা জাগ্রত 
খেরাল- সন্তানদের কোন কষ্ট না হয়। “কষ্টহরণ তেরা TTT” | 
মা ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়ীতে এসে বসলেন। খুব ভ্যাপসা 
গরম । দরজার পাশে দাড়িরে__হাতপাখা দিয়ে আমি মাকে বাতাস করতে 
লাগলাম | মা আমায় জিজ্ঞাস করলেন, “তোমার বাড়ীর সবাই ভাল আছে 
তো?” আমি বললাম, “হ্যা! ম1।” মা চুপ করে আছেন, বেশী কথা! 
বলছেন Aart সেই অপরূপ মধুর হাদি। দৃষ্টি বহু দূরে, অনন্ত আকাশের 
গভীরতার প্রসারিত। মারের দিব্য শরীর থেকে 
তারার চতুর্দিকে একটা JS ও অপূর্ব সুগন্ধ, বেরোচ্ছে । আমি 
sala দিবা রগ করেকবার etd করার চেষ্টা করেছি। কিসের গন্ধ ? 
মনে হ'য়েছে_ সর্বশ্রেষ্ঠ গন্ধের সংমিশ্রণ এক অপরূপ স্থগন্ধ ! একে না বল! 
যার চন্দন, না গোলাপ, না বেল-যু'ই ফুলের গন্ধ, না কেওডা, ন! অগ্ুরু বা 
মোগরা। এ এক অবর্ণনীয় দিব্য সুগন্ধ । একে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 
কখনো কখনো কৃপা ক'রে মা তার ব্যবহৃত বিছানার চাদর, গাঁয়ের চাদর 
বা তোয়ালে ভার এই অধম সন্তানকে উপহার স্বরূপ দিরেছেন__তাতেও 
বহুদিন ব্যাগী নেই দিব্যগন্ধ পাঁওয়! যায়_অথচ মা কোন স্থগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার 
করেন না। Aaa বেখানেই বিরাজ করেন_এমন কি RAS যেখানে 
প্রকাশিত! হন, সেখানে তৎক্ষণাৎ এ দৈবী সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে ATE | 
মালপত্র সব তোলা হচ্ছে । মা সকলকে একসন্দে নিয়ে তবে যাঁন। গাড়ী 
করে মা একা এগিয়ে যেতে পারেন, তাতে গরমের কষ্টও লাঘব হর-_কিন্ত 
মা কখনও সন্তানদের ফেলে চলে যান না। নিজে সব রকম কষ্ট সহ করেন। 
ইতিমধ্যে উদাসজী মাকে একটু পাতিলেবুর জল ক'রে খাওয়ালেন। ম। 
অল্পই খেলেন- বাকীটুকু আমি প্রসাদ পেলাম। আমার খুব cet; 
পেয়েছিল । T জগজ্জননীর প্রসাদে প্রাণ জুড়িয়ে গেল | 
সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা চুনার ষ্টেশন থেকে কাশী আশ্রম 
অভিমুখে রওনা হ’লাম। মায়ের গাড়ী প্রথমে। আমি চালাচ্ছি। 
আমার পাশে বনে ভাক্ষরানন্দজী ও নির্বাণানন্দজী। ten বলেছিলেন, 


` 
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দশ] রাচী আশ্রম থেকে মায়ের কাশী আগমন ১৩ 
আমর! সর্টকাটু করে রামনগরের পণ্ট্‌ন ব্রিজ দিয়ে গঙ্গা পার হব। কিন্ত 
রামনগর ক্রসিং আসার ঠিক আগেই মা হঠাৎ বলে 
উঠলেন, “সোজা এগিয়ে চল”। মা গাড়ীতে বসে এ পর্যন্ত 
কোন কথা বলেন নি। এই প্রথম মুখ খুললেন । আমি দেখলাম, রাস্তাঘাট 
মায়ের নখদর্পণে। আমি গাড়ী সোজা চালাতে লাগলাম | 

কেন জানি না, হঠাৎ আমার মনে সেই সময় শ্রীনীরামকৃষ্ণদেবের১ সেই 
কাঠুরের গল্পের কথা মনে পড়ে গেল-_এগিরে পড়ো, আরে! এগোও, তাহলে 
ক্রমে ক্রমে চন্দন কাঠ, রূপোর খনি, দোনার খনি, এমনকি রাঁশীরুত হীরে 
মানিক পর্যন্ত পেতে পার। যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো 
ভাল জিনিষ পাবে। 

ম! বলেন, ধর্মের পথ কঠিন নয়, সোজা__তবে লক্ষ্য স্থির রাখা চাই। 
“লক্ষ্য যখন প্রাণময় হতে থাকবে, যার যা আবশ্যক-__-আপসে আপ হো 
যায়েগা ৷” 

অন্যান্য গাড়ী পণ্ট্‌ন ব্রিজ দিয়ে আগেই আশ্রমে এসে পৌছে গেছে। 
মা বলেছিলেন, “পরমানন্দ আগে যাবে*__তাই হল। আমরা আগে থেকেও 
পরে পৌছালাম। মায়ের মুখ-নিঃস্থত বাণী ব্যর্থ হবার নয়। মা আদাতে 
আশ্রমে আনন্দের ধূম পড়ে গেল। প্রথমে গোপাল মন্দিরে প্রবেশ করে মা 
আদরের গোপালকে বার বার দর্শন করতে লাগলেন ! অখণ্ড অগ্নিকে দর্শন 
করে মা নিজের গর্ভধারিণী “দিদিমার” প্রস্তর মুতির সামনে গিয়ে প্রণাম 
করলেন। 

তারপর চণ্ডীমণ্ডপে আসন গ্রহণ করে মা সকলকার কুশল জিজ্ঞীসা করতে 
লাগলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ও মারের চিহ্নিত সন্তান নারায়ণ স্বামীজী দুহাতে 

লাঠির উপর ভর করে, বাচ্চা ছেলের মতন মায়ের মুখের দিকে ফ্যাল 
ফ্যাল করে চেরে আছেন_চ্ষ অশ্রুদিক্ত। আবার কন্ঠাগীঠের কুমারী ৬৭ 
বছরের কন্তারাও মাকে প্রণাম করছে_-ঘিরে রয়েছে। 

মা যে সবাইকার মা। মা-ই সকলকার আশ্রয় ও একমাত্র 
অবলদ্বন। সবাই মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে | বড় আপনজনের মত 
সকলেই মায়ের সে নিজ নিজ সমস্যা আলোচনা করতে চায়। মা-ই ভরসা | 


“সোজা এগিয়ে চল” 


মা বড় আপনজন 


১। ĝas কথামৃত, এম-কথিত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২৮ 
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কেউ চায় পাধিব সুখ, কেউ প্রভাব প্রতিপত্তি বা বিত্ত, অতি অল্পসংখ্যক 
ব্যক্তি চায় সেই পরমধন এ পরশমণি। যে যা চাইছে, তা-ই পাচ্ছে। মা 
কি না? ছেলেদের পেটের অবস্থা বুঝে ঝোল্‌, ঝাল্‌, সিদ্ধ অথবা কেবল 
দুধ-সাগু-বাল্সি। যার পক্ষে যা WA, ম! তা-ই ব্যবস্থ! করছেন। কাউকে 
ভোগের পথ দিয়ে নিয়ে যাঁচ্ছেন__“কর্মভোগের পূর্ণাহুতি”র জন্য আবার 
কাউকে ত্যাগের পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শান্তির সোপানে। মা বলেন, 
“ভোগ-ত্যাগের ওপারে যেতে হবে ।” কেননা ত্যাগের শাস্তি ও স্থখাঙ্ুভৃতিও 
এক প্রকারের ভোগ | 
সংসারের নানান সমস্ত! নিয়ে অগণিত মানুষ যখন মায়ের শ্রীচরণে এসে 
পড়ছেন, ম! সব সময়ই তাদের বলেন “ভগবানকে ডাকো,তিনি যা করেন ।” 
মা সব সময়ই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন । মায়ের কৃপা 
মায়ের কৃপা সঞ্চার TE থেকেও LEST, atay কী ও নিত্য AIN | 
অতি সুক্ষ্ম ও 
aa কোন ভেলকিবাজি নেই, Fate নেই_নেই কোন 
বহিঃপ্রকাশ বা প্রচার | অসীম ও অনন্ত এশ্বরিক বিভূতিকে 
মা নিজ মারার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রেখেছেন। মায়ের শরণাগত 
কেবলমাত্র মায়ের কৃপা দৃষ্টিতেই ভরে যাচ্ছে। ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা বা 
সামান্য খেয়ালে সবাই দুস্তর বাঁধা অতিক্রম করে যাচ্ছে। একটা আপেল, 
কমলালেবু বা ফুলের মালার ভিতর দিয়ে শ্রীত্রীমা যে কত লক্ষ জনে SA] সঞ্চার 
করছেন-_-তা আমাদের বোধগম্য নয়। ম! প্রকৃতই কৃপাময়ী। একবার 
মাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করাতে মা বলেন, “কেন? তোমাকে যে সন্দেশ 
দেওয়া হল, তার মধ্য দিয়েও ত কৃপা সঞ্চার হচ্ছে |” 
পারমাথিক চিন্তা নিয়ে যারা মায়ের কাছে আসেন-_তীর! মারের অতি 
প্রিয়। তাঁদের উপর মায়ের সজাগ দৃষ্টি। সব সময়ই মা তাদের পথ 
দেখাচ্ছেন ও তাদের পরম বস্তু পাওয়ার দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন । কখনও বা 
পরীক্ষা করার জন্য-ব্যাকুলতা কতখানি দেখার TI 
অবহেলাও করে দেখছেন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই | 
“ঈশ্বর কাজ দেখেন না, মন দেখেন।” তাই মায়ের যে 
সন্তান ভগবদ্মূখী হয়ে নিঃস্ব ও নিরাশ্ররের মতন মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
Al তাকে পূর্ণ করে দেন। . যে যতটা খালি হাতে আসে, সে ততটা হাত 
whe করে নিয়ে যায়। 


ঈশ্বর কাজ দেখেন না, 
মন দেখেন 


4 
A 
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দশ] রশচী আশ্রম থেকে মায়ের কাশী আগমন ১৩৫ 


আশ্রমবাসীগণের প্রণাম-পর্ব হরে যাবার পর মা কন্যাগীঠের ভিতরে 
নীচের তলার ঘরে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। এখন প্রায় বেলা বারোট! 
হবে। আমি সেই ভোর পাঁচটার সময় বেরিয়েছি। সকাল থেকে কিছু 
খাওয়াও হ্য়নি-__কেবল এক কাপ চা ছাড়া। একটু ক্লান্তিও লাগছে। বাড়ী 
যাব যাব ভাবছি। হঠাৎ ভাক্করানন্দজী দুটো কমলালেবু আমার হাতে দিয়ে 
বললেন, “মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন ।” এখুনি 
খেয়ে নিন।” খুব সময়োপযোগী হওয়াতে আমি তৃপ্তি 
করে খেলাম। কিছুক্ষণ পরে, অপ্রত্যাশিতভাবে উদাসজী আবার এক ভাড় 
দই ও দুটো রসগোল্লা! এনে আমাকে দিয়ে বললেন, “আপনার সকাল থেকে 
কিছু খাওয়া হয় নি, মা পাঠিয়ে দিলেন 1” 

TOY অন্তধামীই নন। ম! সত্যিকারের মা! শিশুর খিদে পেলে মা 
বুঝতে পেরে খাইয়ে দেন। শিশু বোবা, কিছু বলতে পারে না। কিন্তু তার 
কান্না ও মনের কথা কেবল মা-ই বুঝতে পারেন। আর কেউ পারে না। 
আমি খুব তৃপ্তি সহকারে দই-রসগোলা খেলাম। আমার শরীরট1 জুড়িয়ে 
গেল। মায়ের কি অহৈতুকী কৃপা ! 

, আমর] সংসার-বদ্ধ জীব। সংসার অসার জেনেও আমর! তন-মন-ধন 
দিয়ে সং-কেই সার করে পড়ে আছি। ক্ষণিক সুখের জন্য । আমি ভাবছি, 
কখন বাড়ী যাব। Ae বারোটার সময় আমি চলে গেলাম । ভাবলাম 
খাওয়া দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া বাবে। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি | 
মা তো এখন বিশ্রাম করছেন_ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার আবার দর্শন দেবেন। 
তখন আস! যাবে । একেবারে সংসারী বুদ্ধি পাটোয়ারী । 

এদিকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পরম সন্তান বৎসল! মা আমার খোঁজ 
করেছেন। আমি না খেয়ে চলে গেছি বলে কন্তাপীঠের বোনেদের বকুনি 

দিয়েছেন। পরে গীতাদি আমাকে বললেন, মা তীদের 

matra প্রতি বকুনি দিয়ে বলেন, “ছেলেটা সেই ভোরবেলার, এই 

মায়ের খেয়াল শরীরটাকে লা চুনারে গেল, আর তোরা! তাকেন! 
খেতে দিয়ে চলে যেতে দিলি? তোদের এই শিক্ষা p” 

সন্ধযাবেলায় যখন মাকে প্রণাম করতে গেলাম, তখন আমাকে দেখেই মা! 
বললেন, “তুমি তখন কোথায় চলে গেলে? তোমাকে কত খোঁজাখুঁজি করা 
হোল। খাওয়া-দাওয়া না করে কি বাবা এইভাবে চলে CATS আছে?” 


মা সত্যিকারের ai 
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১৩৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


আমি বললাম, “মা! শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল, তাই বিশ্রাম নিতে বাডী 
গিয়েছিলাম |” মনে হল, T এই উত্তরে ASE হলেন না। করুণামাখা মুখে 
আমার চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মা বল্লেন, “এ রকম ভাবে কি চলে যায়, 
বাবা?” 

আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে গেল। চোখে অশ্রু টলমল | আমি মুখ নীচু 
করে after রইলাম। চোখের জলে আমার মুখ ভেসে গেল। পরম 
করুণাময়ী মায়ের etl আমি ফিরিয়ে দিয়েছি । আমি মায়ের দীন-অভাগা! 
সস্তান। মা সত্যিই বলেন, “পাত্র উণ্টো করে ধরে রাখলে কৃপা পাবে কি 
করে? তীর রুপ] তো সর্বদাই বধিত হচ্ছে।” 

* * * 

আজ ২১শে এপ্রিল, ১৯৮০, সোমবার । ASAT গতকাল থেকে কাশীধামে 
অবস্থান করছেন । আমাদের আনন্দ আর ধরে নী। আশ্রম গম্গম্‌ করছে। 
গতকাল কন্ঠাগীঠের কান্তিজী ও গীতাদিকে বলে এসেছিলাম যে আজ মায়ের 
ভোগের ay আমি সন্জি-বাজার করে দেব। তাই সকালেই দশাশ্বমেধ-ঘাট 
বাজারে গেলাম। মায়ের ভোগে যে সব ate লাগে তাই নিলাম_ছাচি 
কুমড়ো, পটল, Wh, গাজর, খোঁড, মোচা প্রভৃতি । বাজার এনে আশ্রমে 
কান্তিজীকে দিয়েই বাড়ী ফেরার জন্য তাড়া_অফিস যেতে হবে । মারের 
শরীর ভাল নেই_ শুনলাম ম! শুয়ে আছেন | বাইরে থেকেই মাকে প্রণাম 
করে নিলাম। 

আজ আশ্রমে আমার পরিবারের সকলের প্রসাদ পাওয়া । AAT যে 
কদিন কাশীতে থাকবেন-_মায়ের আদেশ__-আমর1 প্রসাদ পাব। বেলা 
দেড়টার সময় অফিস থেকে সোজা আশ্রমে এসে দেখি__-সকলকার খাওয়া- 
দাওয়া প্রায় শেষ। কাস্তিজী আমাকে মায়েন ঘরের সামনে আলাদা বসিয়ে 
খুব যত্ব সহকারে খাঁওয়ালেন। গীতাঁদি এসে বললেন-_ 

গীতা্দি__“আপনি ভাল করে খান। আপনি গতকাল ন! থেয়ে চলে 
যাওয়াতে আমর] মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছি 1” 

o আমি-গীতাদি। আমি বে সনতিবাজার নিয়ে এসেছিলাম, wi দিয়ে 

মায়ের ভোগ দিয়েছেন তো? 

গীতাদি_-হ্যা। আজ অনেক রকম রান্না হয়েছিল। আপনার আন! 
থোড়ের তরকারী ও ম! খেয়েছেন 1” 
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দশ] TTT আশ্রম থেকে মায়ের কাশী আগমন ১৩৭ 
আমি-_-“মাঁকে মোচার তরকারী করে দেন নি ?” 
গীতাদি-“মা কি মোচা খাবেন?” 
আমি-হ্যা। মা মোচা খাবেন। কাল করে দেবেন।” 
পরে মনে হোল, আমি যে বেশ বিজ্ঞের মত বলে দিলাম, আমি তো ঠিক 
জানি না, মা মোচা খান কি না? যাইহোক, প্রসাদ নিয়ে, মাকে প্রণাম 
করে অফিসে ফিরে গেলাম। 
পরের দিন “ছুন এক্সপ্রেসে ম! হরিদ্বার রওনা হবেন। আমিও লক্ষৌ 
যাব_-একই ট্রেনে। সকাল দশটার সমর তৈরী হরে আশ্রমে এসে দেখি 
মা তখনও কন্তাপীঠের নীচের ঘরে বসে। বাইরে ৬চণ্ীমগ্ডপের চাতালে 
ভক্তগণ মারের প্রতীক্ষার বসে আছেন। 
গীতাদির সঙ্গে দেখা হতে বললেন, “আপনি তাড়াতাডি খেতে TIA” | 
আমি বললাম, “আজ সকাল সকাল যেতে হবে বলে 
aes টি ও বাড়ী থেকে খেয়েই বেরিয়েছি 1” 
জিভের লে গীতাদি__“ম1। যে আপনাকে মোচা খেতে বলেছেন ।” 
আমি--“তার মানে?” 
গীতাদি_-আজ সকালে যখন মাকে মোচা রান্নার কথা বলি তখন মা 
বলেন, মোচা রান্নার কথা কে বলেছে? তখন আমি বলি যে দেবুদ্রা বলেছেন | 
তখন মা বলেন, তাহলে করো, কিন্তু ওকে এ খেতে বলবে ।” 
মা হয়তো মোচা খেতেন না, কিন্ত আমি জোর করে আব্দার করাতে 
পরম করুণামরী মা তা প্রত্যাখ্যান না করে গ্রহণ করলেন। শুধু তাই না, 
তাঁর অমৃত-সমান প্রসাদ আমাকে খাইয়ে আমার দেহ-মনের শুদ্ধি ঘটালেন | 
AD gay রাজ-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা । সদাই কত ধনী-মানী ব্যক্তি মাকে 
পুজা-বন্দনা করার জন্য লালায়িত ও নিজেদের জীবন ধন্য বলে মনে করেন। 
মা কিন্তু নিদিপ্ত ও নিধিকার ৷ সদাই কত উৎকৃষ্ট বাছাই করা ফল-মিষ্টি-ভোজ্য- 
বস্তু মায়ের শ্রীচরণে এসে পড়ছে। ম। খাওয়া তো দূরে থাকুক, তাকিয়েও 
দেখছেন না_আর আমার মতন এক দীন সন্তানের কাছ থেকে_তাও মাত্র 
কয়েক পয়সায় কেনা মোচা মা অল্লানবদনে গ্রহণ করলেন! কেবল না- 
জেনে-বলা আমার অন্তার আবদারের জন্য । আমার ভাষা নেই_ মায়ের 
অপার মহিমা যথাযোগ্য প্রকাশ করতে পারি। তাই ভাইজীর+ গানের 
ভাষায় বলি__ 
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১৩৮ | মাতৃ-লীলা দর্শন 


“তুমি করুণার অপার সিন্ধু, 
আমি ক্ষুদ্রতম শিশির-বিন্দু, 
মানুষ করির] তোল গো। 
তুমি তে! উদার গগন মহান; 
আমি ক্ষুদ্র অণু নাহি পরিমাণ, 
(তোমারি বিশাল হৃদয়ে রসাল 
আমারে গডিতে দাও গো 1---*** 
নয়ন প্লাবিয়! ভক্তি-আখি-জল 
দাও, দাও মর্মে খুলি গো 1” 


* * * 


১। “Alpaca, ভাইজী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, পৃঃ ৪৮ 
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পরিচ্ছেদ 
I এগাল || 
OI] পর্ব 


Aad অযোধ্যা আসছেন প্রায় ১৬।১৭ বৎসর ATI অযোধ্যা উত্তর- 
প্রদেশের ফৈজাবাদ শহরের AGT তীরে অবস্থিত। পূর্ণ ব্রহ্ম 
পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান ও লীলাভূমি । এই পুণ্যভূমিতেই 
ত্রেতাধুগে শ্রীরাঘবেন্্র অবতাররূপ ধারণ করেন। তার বাঁল্যকালের ক্রীড়াস্থল” 
আঁাধ্যার প্রাঙ্ণ__অলি-গলি_পাছে প্রভুর কোমল শ্রীচরণে ব্যথা লাগে, 
পদক্ষেপের ACH সন্দেই মা ধরিত্রী তাই অযোধ্যার রাস্তায় পদ্মফুলের সারি 
ernie করে দিয়েছেন | দ্বাপরের অবতার ages লীলাভূমি বুন্দাবনের 
রজর মতই, ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা ও সরযুর তট 
অতি পুণ্য ও পবিত্ৰ তীৰ্থ | 

JAN আসছেন অযোধ্যার ‘নাভার' মহারাণীর আমন্ত্রণে । নাভ! ষ্টেটের 
এক ধর্মশীল! রাণীর শুভ পরিকল্পনায়, বৃদ্ধিমত্তায় ও ত্যাগে স্বষ্ট আজকের 
বিশাল ধৰ্মীয় ট্রাষ্ট “কনক ভবন’ ! কথিত আছে, ত্রেতায় 
এই ‘কনক ভবন’ ১৪ ক্রোশ ব্যাগী বিস্তৃত ছিল। শ্রীরামচন্্ 
যখন হ্রধন্ু UF করে জানকী দেবীকে বিবাহ করে অযোধ্যার ফিরে আনেন 
তাঁর আগেই মহাঁরাণী কৈকেরী স্বপ্ন দেখে দশরথকে বলেন, “আমি কি দিয়ে 
স্থপরিণীতা! বধূর মুখ দর্শন করব?” তাতে দয়ালু রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে 
এই wat মহাপ্রাসাদ স্বর্গ থেকে বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করে তৈরী করান ও 
দান করেন-_যার নাম “কনক ভবন”। কিংবদন্তী এইখানেই রামচন্দ্রে 
বিবাহের পর সীতার “ডোলি' প্রথম নামান হয়। 

আজকের কনক ভবনেও আমর! দেখতে পাই চতুর্দিকে “সীতারাম” 
নাম, সুন্দর উদ্যান-বাগিচা সব কিছুই 'দীতারামে'র উদ্দেশ্যে সমপিত | 
মন্দিরের রাম-সীতা লক্ষ্মণের মু্তি যেন জীবন্ত । জায়গাটি প্রাণময়_এমন কি 
নলকুপের জল পর্যন্ত অতি স্থমিষ্ট ও স্বাদিষ্ট। কথায় বলে_-“কাশীর হাওয়ায়” 
বৃন্দাবনের রজঃতে, আর অযোধ্যার জলে আধ্যাত্মিকতার মাঁদকতা |” 


কনক ভবন 
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আজ sat ডিসেম্বর, ১৯৮০ সোমবার, নবমী তিখি | 

San আনন্দময়ী কনখল থেকে আনছেন “ছুন এক্সপ্রেসে”। ফৈজাবাদে 
নামবেন বেলা বারোটা! নাগাদ। আমি তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা 
ফৈজাবাদে পৌছে গেছি। মাকে নিয়ে যাবার জন্য কিছু ব্যবস্থাও করেছি, 
পানুদার কথামত | ষ্টেশনে এসে দেখি, নাঁভার মহারাণী স্বয়ং তার স্থযোগ্য 
জামাতা মিঃ শাহকে নিয়ে এসেছেন, মাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। 
মহারাণীর সন্ধে দুদিন আগে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছিল__তাই গিয়ে 
আলাপ করলাম। অতি ভদ্র ও বিনীতা মহিলা। তীরা দিল্লীতে 
কনক ভবনের সব ব্যবস্থা এষ্টেটের ম্যানেজার ও পুজারীজীকে দিয়ে 
করিয়েছেন_তাই সব সময় সন্তরস্ত_মায়ের কোন অন্ুুবিধা না হয়! শাহও 
আমাকে কেবলই জিজ্ঞাসা করছেন, “সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?” আমি 
তাকে বললাম, “আপনারা কোন চিন্তা করবেন না, মায়ের ব্যবস্থা মা 
নিজেই করবেন |” | 

বেল! সওয়া বারোটা নাগাদ “ছুন এক্সপ্রেস” ফৈজাবাদ ষ্টেশনে Get | মহারাণী 
ও তীর পরিবারের সবাই মাকে মালা দিয়ে প্রণাম করে সাদর সম্ভাষণ 
জানালেন। স্থানীয় কিছু ভক্ত ষ্টেশনে এসেছিলেন 
মাকে দর্শন করার জন্য । আমিও মায়ের চরণে মালা 
দিয়ে প্রণাম করলাম। মা বললেন, “তুমিও এখানে এসে গেছ? বেশ 
হয়েছে। ভাল আছ তো? আমি বললাম, হ্যা, মা! তোমার কৃপায় 
সব ভাল। 

ষ্টেশন থেকে সোজা কনক ভবন। সেখানে সানাইবাদ্য ও মহারাজাদের 
' প্রথামত তোপধ্বনি দ্বার! মাকে সবাই আহ্বান করলেন। মা সোজা 
কিশোরীজীর» মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সুন্দর মন্দির__বিরাঁট অল্ন_ 
মন্দিরের মধ্যে রাম-সীতা লক্ষণের জীবন্ত মৃতি। মা অনেকক্ষণ ধরে দাড়িয়ে 
দর্শন করলেন_অতি দিব্যভাবে। ্াঙ্মণেরা বেদ পাঠ করলেন। মা 
রামলালাকে ভোগ দেবার জন্য একটি বড় বাক্স ভতি শুকনো মেওয়া ফল 
নিয়ে এসেছিলেন। সেটি পূজারীজীকে দিয়ে ভোগ চডালেন | আমরা সবাই 
প্রণাম করলাম। মাবিশ্রাম নেবার ery নিজের ঘরে চলে গেলেন | 

১। মহারাজের পরিবারের সকলে আদর করে শ্রীরামচন্দ্রজীকে 
“কিশোরীজী” বলেন | 


কিশোরীজীর মন্দির 


1 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
এগার ] অযোধ্য। পৰ্ব ১৪১ 
বিকেল পাঁচটা থেকে অগণিত ভক্তের ভীড়। অযোধ্যায় প্রচার হৃ’য়ে 
গেছে_ শ্ীত্রীমা আনন্দময়ী এসেছেন । আশ্রমের CRE থেকে আরম্ভ করে 
অসংখ্য সাধু, ব্রহ্মচারী ও গৃহীভক্তর! মাকে প্রণাম করে যেতে লাগলেন। 
শ্রীতরীমাও যথারীতি সাধু-সন্তদের উচ্চ আসন দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন ও 
ফল-মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিলেন। স্থানীয় weal মাকে সুন্দর রামনাম--ভজন 
গেয়ে শোনালেন। কয়েকজন ভক্ত বললেন, “মা! বহুতদিন বাদ আপ হা 
আবী হ্যায়। তব.দর্শন মিলা। মা উত্তরে বললেন, “সব রামজী কী ইচ্ছা 
হ্ার। ইয়ে শরীর আপ. সব লোগোকো দর্শন করনে কে লিয়ে ze আরী। 
ইরে শরীর col আপ, লোগৌকোই হায় না? আপনে বুল! লির়া 
_আগরী! ব্যস্‌ ! হরি নারারণ ! হরি নারায়ণ! রাত্রি সাড়ে নট! নাগাদ 
মা বিশ্রাম করতে চলে গেলেন | 

আজ 29) ডিসেম্বর ১৯৮০ মঙ্গলবার. দশমীতিথি। আজ প্রাতে AAT 
অযোধ্যা পরিক্রমায় বেরুবেন। কথিত আছে পূর্ণ 
অযোধ্য। পরিক্রমা__ত্রেতাধুগে ৮৪ ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত 
ছিল__এ কি ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণপূর্বক বিরল মানব 
জন্মের প্রতীক? কেননা অযোধ্যাকে স্বর্গের সন্ধে তুলনা করা. হর__ যেখানে 
দেবতারা বিরাজ করেন। ক্ষন্দপুরাঁণে আছে_ 

« অ+কারো ব্রহ্ম চ প্রোক্তং ‘য’কারে! বিষ্ণুরুচ্যতে | 
'ধ'কারো PARAS অযোধ্যা নাম রাজতে ॥ 
অর্থাৎ__“অ"-কার ত্রহ্মবাচক, "র+কাঁর বিষ্ণুস্বরপ আর ‘ধ’-কার শিবরূপ। তাই 
অযোধ্যা ব্ৰহ্ধা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নিবাসস্থল। 

Baars অযোধ্যা পরিক্রমায় আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন লক্ষ্মণ 
কিলার মোহ্ন্তজী শ্রী সীতারামশরণ was একজন ভক্ত এবং সুন্দর 
রামায়ণ পাঠক ও ব্যাখ্যাতা। মায়ের সঙ্গে আছেন স্বামী পরমানন্দজী, 
ভাস্করানন্দজী, উদাসজী, পারুলদি, শান্তাজী, হন্সাদি, ater প্রভৃতি 
আশ্রমের সকলে। শ্রীপ্রীমায়ের কপার আমি ও উপাধ্যায়জী পরিক্রমার 
সঙ্গী হ'য়ে গেলাম। 

প্রথমে শ্রীতীরামচন্দ্রের জবাস্থান। স্থললিত রামধূন চলছে সেখানে | 
রাম-ক্ষণ-সীতার ছোট অথচ অপূর্ব কারুকার্য সমস্থিত oat সেখানে শোভা 
পাচ্ছে। মার শরীর আজকাল বিশেষ ভাল নেই, বেশীদুর হেঁটে যেতে 


গ্ত্রীমার়ের অযোধা 
পরিক্রম! 
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পাঁরেন না। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে উদ্বাসজীর হাত ধরে অনেকখামি 
চললেন, মন্দিরে ঢুকতেই পায়ের চটিখানি খুলে ফেললেন 

ও খালি পায়ে চলতে লাগলেন | প্রভুর মৃতির সামনে এসে 
শীপ্রীমায়ের মুখে এক দ্দিব্যহাসি ফুটে উঠল। মা কি 
‘যেন বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন__যেন কারও সঙ্গে কথা বলছেন। দুই 
হাত ঘুরিয়ে বরণ করার মত করলেন ও চতুর্দিক ঘুরে দর্শন করলেন। আবার 
সামনে এসে হাসতে হানতে বললেন “হে রাঁমজী! ভগবান, তুম্‌ 
SNA act] আপ আশীর্বাদ করো”। আমি একেবারে মায়ের বাম 
ated ছিলাম-__আমার শুনতে ভুল হ্রনি। AAN কি আবার নিজের 
পরিচয় দিলেন । বলতে চাইলেন, ত্রেতার অবতাঁর শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে 
আজকের কলিযুগে নরদেহ্ধারী পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ AA আনন্দময়ীর কোন 
প্রভেদ নেই! কে কাকে প্রণাম করবেন? কে কাকে আশীর্বাদ করবেন? 
যেই রাম, সেই কৃষ্ণ সেই কালী- শক্তি এক, শক্তিধর একমাত্র সেই পরমাস্মা 

স্বরূপ ভগবাঁন। তিনি এক--কেবল লীলা করার জন্য বহুরূপে প্রকাশ 
হয়েছেন। বিভিন্ন যুগে, অবতাররূপে প্রকাশ হয়েছেন তীর বিচিত্রলীলাও 
বিশ্বকল্যাণ করার ey! আমাদের বহু জনমের ZS যে আজ আমরা 

Banca সন্নিকটে উপস্থিত হ'তে পেরেছি । কিন্ত অজ্ঞান ও তামসী মায়ার 
এমনই প্রবল প্রতাপ যে চিনেও চিনতে পারি না__ জেনেও জানতে পারিনা | 

ere See ভগবান গীতায় বলেছেন 

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং TITS মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানভ্তো মযাব্যয়মন্ত্তমম্‌ ॥ ৭1২৪ 
অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ না জানায় 
অব্যক্ত আমাকে প্রাকৃত মন্ুষ্যবৎ ব্যক্তিভাঁবাপন্ন মনে করে। 

o শ্রীরামচন্দ্রের জন্স্ানের পর মা গেলেন 'লক্ষ্মণ কিলা’ দর্শন করতে । বড় 
সুন্দর পরিবেশ-__মন্দিরের নীচ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে পুশ্যতোয়। সরযু। 
প্রীরামচন্দ্রের মৃতিটিও বড় অপরূপ-_কালো রঙ এর, কিন্তু রূপ যেন ফেটে পড়ছে 
aT হয়েছেন ‘কালাচাদ’__কমলনেত্র_তা থেকে যেন করুণা ঝরে পড়ছে | 
Sam অনেকক্ষণ ধরে দর্শন করলেন। সামনে কীর্তনীয়াঁর দল সুন্দর রাম 
নাম করছে_-মা কিছুক্ষণ সেখানে বসলেন ও তাঁদের কিছু টাক! দিলেন 
'ভাক্করানন্দজীকে দিয়ে । তারা খুব খুশী। মা গাড়ীতে এসে বসলেন। 

|| J 


JJa আত্ম- 
পরিচয় প্রদান 
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সেখান থেকে আমরা চললাম “হনুমান গদ্দি। খুব বড় ও উচু মন্দির = 
অনেক PTE চড়ে তবে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। মা অতগুলি সিড়ি 
চড়তে পারবেন নী_-তাই গাড়ী আমর! পিছনের দিকে 
নিয়ে গেলান। দেখান থেকেও খাড। ব্রাস্তা__মায়ের 
সঙ্গে wheel chair ছিল, কিন্তু মা ক্ট করে উদাসজীর হাত বরে প্রায় অর্ধেকের 
বেশী রাস্তা হেঁটেই উঠে গেলেন । কেবল উপরের কিছু সিড়ি চেয়ারে করে 
উঠলেন। Asli কষ্টসহিষ্ণুতার ও কর্তব্যবোধের প্রতীক আমাদের লোক- 
শিক্ষা দেবার জন্য তিনি সদা কত কষ্টই না সহ করছেন। 

হনুমান গদ্দিতে প্রচণ্ড ভীড--দেদিন ছিল আবার মঙ্গলবার । শ্রীহন্ধমান__ 
পবন নন্দন, সংকটমোচন। সকলকার সংকট তিনি. দূর করছেন । Aata 
প্রভু, তিনি দাস। Gata ভগবান, তিনি ভক্ত। কিন্তু তিনি seah 
ভগবান। ভক্তের শুদ্ধ gras ভগবানের নিবাদস্থান। তিনি কিছুই চান 
ন!- কেবল ভক্তির কাঙাল--ভক্তিতে ভগবান গলে যান_তখন ভক্তিই 
ভগবান হয়ে ata | কিন্ত শ্রীহ্ন্ধমান ভগবান হতে চান নি, তিনি দাসরূপেই 
থাকতে চেয়েছেন, তাই তার প্রভু পরম করুণাময় ANIA তাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরেছিলেন ও তাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। 

“কপি উঠাই ay Bey AAT” | 
কর গহি পরম নিকট বৈঠওয়া ॥ (রামচরিত মানস ) 

তাই অযোধ্যার হনুমান গদ্দি সবথেকে উচু ও সর্ববৃহৎ মন্দির । 

্রীপ্রীমাকে দেখামাত্র দর্শনার্থীর! সরে গিয়ে জারগা! করে দিলেন । আমরাও 
মায়ের পিছনে পিছনে এগিরে গেলাম হন্থমানজীর afer সামনে । একটি 
অল্প বয়স্ক ছোকরা ATTA বোধহয় মাকে চিনতে পারে নি_-পুজার আগেই 
চরণামৃত দিতে যাচ্ছিল_তা দেখে পিছন থেকে প্রধান পুজারীজী, যার চেহার! 
বিরাট-পালোয়ানের মতন, উঠে এসে তাকে একটি চড় মারে। তা দেখে 
পরম দয়াময়ী মা ছোকরা পৃজারীটির গায়ে হাত বুলাতে থাকেন। মা যেমন 
ছেলেকে আদর করে, ঠিক সেইরকমই CHE করে মা তার ব্যথা ভুলিয়ে দেন। 
মা সব সময়ই পূর্ণ মাতৃত্বে বিরাজমাঁন। তিনি যে জগতের মা__জগন্মাতা__ 
বিশ্বজননী। তীর করুণা থেকে কেউই বঞ্চিত হবে T | 

JA হন্সমানজীকে অনেকক্ষণ ধরে স্বেহ-বিগলিত নয়নে দর্শন করলেন | 
পূজারী মায়ের গলায় হন্সঘানজীর অর্থ থেকে খুলে মালা পরিয়ে দিলেন 


1 


হনুমান গদ্দি 


\ 
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আমাদেরও গলায় একটি করে মালা দিলেন। আমার হাতে সি'দুর দিলেন__ 
আমি সকলকে তিলক লাগিয়ে দিলাম। Sai মন্দিরটিকে প্রদক্ষিণ করে 
বাইরে চলে এলেন। আমরা ‘কনক ভবন’ অভিমুখে চললাম__অযোধ্যা 
পরিক্রম! শেষ হল। বেলা প্রায় এগারোটা হবে। মা বিশ্রাম করতে ঘরে 
চলে গেলেন। 

নাভার মহারাণীর ইচ্ছাঁ_মাকে আজ কনক ভবনে কিশোরীজীর মন্দির 
ঘুরিয়ে দেখাবেন ও মধ্যাহ্ন ভোগের সময় শীগ্রীযাকে নিয়ে যাবেন। বেলা 
বারোটার সময় মহারাণী ও মিঃ শাহ এসে মাকে আহ্বান করে নিরে গেলেন। 
মন্দিরের অন্দর মহল দিয়ে একেবারে পিতলের রেলিও দিয়ে ঘের! পুজার ঘরে 
একশোরীজীর মৃতির সামনে! এখানে ঢোকার আগে একটি গেট আছে 
তার আগে কিশোরীজীর ঘরে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ । একটি পূজারী 
নেই কথা উথাপন করল। মা নিবিকারভাবে সোজা! পূজার ঘরে ঢুকে গেলেন 
_ উদ্াসজীকে পুজারীর1 আটকাতে বাচ্ছিল-কিন্ক মিঃ শাহের কথার 
উদ্াসজীও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন_কিস্তু আর সব ব্রহ্মচাঁরিণী ও কন্তারা 
ভিতরে ঢুকতে পারলেন না। আমরা কয়েকজন পুরুষ ভক্তর1 মারের পিছনে 
পিছনে ভিতরে ঢুকলাম । সত্যিই, কিশোরীজীর wie জীবন্ত ও অত্যুজ্জল-__ 
মনে হতে লাগল, Asst তীর পরম করুণা ঘন মৃতিতে আবির 
হয়েছেন। AAN কিশোরীজীর দণ্ডায়মান মূর্তির পদযুগল থেকে ফুলগুলি 
সরিয়ে দুইহাতে পাদম্পর্শ করলেন ও অনেকক্ষণ ধরে. হাত ঘুরিয়ে চরণ দর্শন 
করলেন- মায়ের মুখে এক দিব্য হাপি_মায়ের মুখাবয়বও সমান উজ্জল ও 
জ্যোতির্যয়। মনে হল মন্দিরের ভিতরটি দিব্য আলোকে ফেটে পড়ছে__ 
বাইরে WoR ও সানাই বাজছে । মা আমাদের প্রণাম করতে বললেন | 
আমরা সবাই নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম | কিশোরীজীকে ভোগ দেওয়া 
হল। মিঃ শাহ মাকে ঘোরানে! পি'ডি দিয়ে মন্দিরের ছাদে নিয়ে যেতে 
চাইছিলেন । কিন্ত সি'ড়ি খুব খাড়াই হওয়ায় ও মায়ের wheel chair না 
যাওয়ায় তা হল না। ওনার মাকে প্রাাদোপম এই মন্দিরের সব প্রকোর্ঠ 
দালান ইত্যাদি দেখাতে লাগলেন । প্রায় একটার সময় আমর প্ীশ্রীমায়ের 
সঙ্গে মন্দির থেকে ফিরে এলাম | | 

আজ সন্ব্যাবেলা কথ! ছিল মা কনক ভবনের “দরবারে” গিয়ে বসবেন_-_ 
লক্ষ্মণ কিলার মোহন্তজী শ্রীনীতারাম দান শরণ মাকে রামায়ণ গান শোনাবেন 


` 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


এগার ] অযোধ্য। পৰ্ব ১৪৫ 


AG হবে। AA বিকেল পাচটা থেকেই তৈরী হয়ে বসে আছেন। 
দুবার জিজ্ঞাসাও করলেন, বাবা এখনও এল না? মোহত্তজী আসছেন ন! 
দেখে প্রায় ছয়টার সময় আমি লক্ষ্মণ কিলার গিয়ে তাঁকে গাডী করে নিয়ে 
এলাম। মোহন্তজী আমাকে বললেন “মা কি মুঝ, পড় বহুত কৃপা, ম্যায় 
অভি আ| রহা! হু” বলে আমাকে তীর ঘরে বসালেন ও এক গ্লাস চা পান 
করতে দিলেন। আমি মোহন্তজীকে নিয়ে এসে দেখি সংসঙ্গ আরম্ত হয়ে 
গেছে। AAN হাসি-খুমী মুখে বসে আছেন, রামধূন গাইছেন একটি অন্ধ 
HIF | 

মোহন্তজী রামগান দিয়ে তীর প্রবচন শুরু করলেন। তিনি বললেন, 
“অনেক বছর আগেকার কথা, আমি তখন কাশীতে ছাত্র, বেদান্ত অধ্যয়ন করি | 
সেই সময় প্রথম মাকে দর্শন করি। কাশীর আশ্রমে 
সৎসঙ্গ হচ্ছে, আমি মাকে প্রশ্ন করি “মা নামকা ভাব 
ক্যাসে আ সকৃতা হায়?” মা ছোট্ট উত্তর দেন, তিনটি 
অন্দরে, “নাম সে”। কি স্থন্দর কথা ! “নামসে নাম কা ভাব আ সকত] 
হায় । নামই মন্ত্র মন্ত্র নাম। কলিযুগে নাম ছাড়া গতি নেই। কেবল 
নাম কর, তাহলে সেই নামীকেই পাবে । নাম ও নামী অভেদ। নামে 
তোমার সব পাপ-তাপ কেটে যাবে | 

wears গিরিশ ঘোষ ঠাকুর রামকৃষ্ঘদেবকে বলেছিলেন, “ঠাকুর, আমি 
পাগী, পাপের পাহাঁড় গড়ে তুলেছি।” ঠাকুর হেসে বলেন, “পাপের পাহাড় 
গড়ে তুলেছিস্‌, তাই নাকি? ওরে | একবার কেবল “মা” বলে ফু" দে, 
পাপের পাহাড় তুলোর মতন উড়ে যাবে।” “মা” নামের এত শক্তি। 
মোহন্তজী বললেন, “অযোধ্যাবাসীর! খুবই ভাগ্যবান। এখানকার ধূলো- 
মাটিতে শ্রীরামচন্দ্রের কোমল পদ-রজঃ মিশে রয়েছে । কত লীলা কাণ্ড এখানে 
হয়েছে | শ্রীরাম পরম দয়াল করুণাময়। তিনি ভক্তের জন্য তার অপার 
করুণার ভাণ্ডার নিয়ে সব সময় অপেক্ষা করছেন। এগিয়ে যাও। ভরসা! 
বাম মিলেগ!। 

“কোটি fra বধ লাগাহি” জাহু। আরে" শরণ তজউ নহি" তাহ | 

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহি"। জন্ম কোটি অধ নামহি" তবহী |" 

(রামচরিত মানস) 

বার কোটি ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ লেগেছে» সেও যদি আমার কাছে শরণাগত 


১০ 


নামক! ভাব ক্যায়সে 
Fl aga হায় 
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১৪৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


হয়, তাকেও আমি ত্যাগ করি নাঁ। আমার সম্মুখে আসা মাত্রই জীবের 
কোটি জনমের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। 

তিনি এত দয়াল ও করুণাময় যে তাঁর পায়ে পড়লে তিনি বুকে জড়িয়ে 
ধরেন। প্রভু! গলে লগ wel ভক্তিভরে, মন-প্রাণ লাগিয়ে কেবল 
একবার ‘রাম’ নাম করে, তোমার সব পাপ কেটে বাবে । কোন সন্দেহ 
রেখ না।” 

মোহন্তজী বলে চলেছেন “ভক্তির ছুই পুত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য। MEF 
কৃপায় ভক্তি জাগ্রত হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যও এসে যায়। জ্ঞান ভিতর 
থেকে ফোয়ারার মত আসে, যদি সদ্গুরু কৃপা করে হাজার 
হাজার বছরের মলিনতা ও তামস চিত্ত থেকে দূর করে 
জ্ঞানের বতিকা জালিয়ে দেন_-তখন সেই ভিতরকার আলোকে চিদাকাশ 
উদ্ভাসিত হরে ওঠে_চৈতন্ত জাগ্রত হয়। 

তবে শ্রদ্ধা ভক্তি, শরণাগতি চাই। ভগবানকে ভালবাসতে হবে তাঁর 
প্রতি খাটি প্রেম চাই। তিনি প্রেমে গলে যান। “শাস্ত্রের কচকচিতে হয় 
না।” যতই shaw, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, এমন কি সিদ্ধ যোগী হও না কেন, যতক্ষণ 
প্রকৃত প্রেমভাব উদর না হচ্ছে ততক্ষণ পরমেশ্বরের করুণা-কোমল-ক্ুপালাঁভ 
করা যায় না। পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না।” 

কনক ভবন থেকে মা নিজের ঘরে চলে এলেন। পূজারী ভাল গান 
করেন--তিনি মাকে ভজন শোনাচ্ছেন | মহারাণী ও তাঁর পরিবারের সবাই 
বসে আছেন। ভক্তদের মধ্যে উপাধ্যায়জী ও স্বরূপসাহেব রয়েছেন । কয়েক 
মাস আগে (৯ই আগষ্ট, ১৯৮০) কুচাষন Arba রাজা প্রতাপ সিংএর সাদর 
আহ্বানে AA কুচামন গিয়েছিলেন_-তার কাহিনী শোনাচ্ছেন। মা 
বললেন, _ 

প্রাজস্থানে মেড়তা রাজ্যের অন্তর্গত কুচামন নামে একটি ছোট্র রাজ্য 
আছে। কুচামন নাম হয়েছে__সেখানে ছোট ছোট লাল রংএর কুচ, ফলের 
গাছ খুব হয়_তাই থেকে। বহুদিন আগেকার কথা-_ওখানকার রাজারা ছুই 
ee ere ভাই ছিল--বড় ভাই ছোট ভাইকে বঞ্চিত ক'রে সমস্ত 

ইতিহাস রাজ-সম্পত্তি দখল ক'রে নেওয়ায়, ছোট ভাই জালিম সিং 

মনের দুঃখে ও অভিমানে গৃহত্যাগ করে ও প্রতিজ্ঞা 

করে যে সে তার ভাগ্য ও ভবিত্তৎ নিজেই গ’ড়ে তুলবেন। ঘুরতে 


জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য 
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ROS সে একটি পাহাড়ের তলায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ সে দেখে পাহাড়ের 
ওপরে একটি স্থানে আগুন জলছে। তখন কাছে গিরে দেখে যে সেখানে 
এক জটাজ.টধারী মহাত্মা ধূনি জালিয়ে বসে আছেন। মহাত্মা বলেন, “BH 
আ গয়া! ঠিক্‌ হার! পথর লে আও, য়হ গড় বনেগা।” Wate 
আদেশমত সে ভারী ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসতে থাকে-_সবশুদ্ধ বারটি 
পাথর নিয়ে এসে সে বলে, ‘মহারাজ ! আমি আর পারছি না, আমি নিঃম্ব, 
ae, Fel আমি চললাম।” মহাত্বাজী তখন বলেন, “Ber যিতনে 
পথর হায়, উত্‌না পি'ড়ি তক তেরা রাজ চলেগা |” . j 
জালিম সিং তারপর নিজের লোকজন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফৌজ বানায়, 
অনেক যুদ্ধ জর করে। বিজয়ী হরে যখন সে ঘরের দিকে ফিরতে থাকে, 
সেই পাহাড়ের নীচে এসে তার মহাত্মাজীর কথা মনে পড়ে। পাহাড়ের 
উপরে উঠে নে দেখে মহাত্মাজী তখনও সেখানে বসে আছেন। তিনি বলেন, 
“তুম আগরা। তুম্হারা ইন্ত জরী মে ম্যায় অভি ভি বয়ঠা হু" । অব, তে 
তুম্হার| কাম হো গরা। অব. রহ কিলা বনাও।” গর্ত খুঁড়ে মহাত্মাজীর 
কমণ্ডলুর জলের দ্বারা গড়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা হয়। সেখানে বিরাট 
প্রাসাদ-ছূর্গ গড়ে ওঠে। জালিম সিংএর লোকজন, সৈন্য-সামন্ত প্রচুর RA l 
সে মহারাজ! হ'য়ে বসে। এ প্রাসাদ ও দুর্গই আজকের কুচামন ফোর্ট ও 
প্যালেস্‌।” 
মহাত্মাজী বলেছিলেন, “তুম ধিত্‌নে পথর লে আয়ে হো, তুম্হারা রাজ 
উতনা Meri তক্‌ চলে গা”। ইতিমধ্যে, বংশান্গুক্রমে বারটি পি'ডি 
(generation) শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান রাজা প্রতাপ সিংএর কোন পুত্র 
সন্তান নাই, তিনটিই কন্যা, আর তীর বড় ভাইও কোন পুত্র সন্তান না রেখে 
'মারা যান। মাঝে প্রতাপ সিংএর যখন খুব কঠিন অস্থখ করে, বাঁচার আশা কম, 
তখন রাণী মানত করেন যে রাজ! যদি আরোগ্যলাভ করেন তো সমস্ত রাঁজ- 
সম্পত্তি কোন ধৰ্মমূলক কাজে দান করে দেবেন_-তা ছাড়া বংশরক্ষা করারও 
কেউ নেই। ভগবানের কৃপায় রাজ! সুস্থ হয়ে উঠলে তীরা মনস্থ করেন যে সমস্ত 
রাঁজ-সম্পত্তি তার! প্রীপ্রীমাকে দান করবেন। সেইমত কাগজপত্র সব তৈরী 
ক'রে তীর! মায়ের কাছে আসেন ও একবার কুচামন প্যালেসে যাবার জন্য 
মাকে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকেন। সেইজন্যই ১৯৮০ সালের আগষ্ট 
মাসে তিন চার দিনের জন্য মা কুচামন যাঁন। 
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কুচামন প্যালেসের মন্দিরে বংশানুক্রমে নটবরলালজীর বিগ্রহ ও শালগ্রাম 
শিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন ও তাদের সেবা Va আদছে। নটবরলালজীর. 
বিগ্রহ অতি সুন্দর ও জাগ্রত। cae: উল্লেখ্য FAN মীরাবাঈ এই 
বংশেরই কন্তা এবং গিরিধারী নটবরলালজীই তীর ইষ্ট ছিলেন। 
কুচামনে যখন রাজা-রাণী দানপত্র ও মন্দিরের বিগ্রহ AANA করকমলে 
অর্পণ করেন, তখন মা তা হাতে নিয়ে মাথার ঠেকিয়ে আবার তাদের হাতে 
ফিরিয়ে দেন ও বলেন, “মন্দিরের বিগ্রহ জাগ্রত, তাদের যে রকম সেবা 
পূর্বে হচ্ছিল, সেইরকম ভাবেই যেন সেবা হতে থাকে৷” 
মা বললেন, “এ শরীর তো তোমাদের সকলকার। তুমি ডাকলে, 
তোমার কাছে গেলাম। নেই রকম ভাবে এর কাছে গেলাম, ওর কাছে 
গেলাম, সকলকার কাছ থেকে পাচ্ছি! আমার আবার রাজত্ব, ফোর্ট, প্যালেস্‌ 
এ সবের কি দরকার? আমি এ সব নিয়ে কি করব ?” 
মা আরও বললেন, “কুচামনে এই শরীরটাকে যখন ওর! নিয়ে গেল, 
এ শরীর একটা ‘শব্দ’ শুনল-_সে “শব্ধ” সবাইকার সামনে প্রকাশ কর! যায়, 
নাঁশব্দে ভগবান “প্রকাশ” হতে চাইছেন! শক্তি-শক্তি এল-_-আগে 
ওরা বলেছিল কেবল নটবরলালজী ও শালগ্রাম। তাই শক্তির পুজা হতে, 
লাগল 1” 
ইতিমধ্যে কথার কথার মা বললেন, “এই শরীরটাকে যখন ওর দর্শন 
করতে এসেছিল, তখন দেখি একটি মেয়ে এক কোণে শুয়ে আছে । মেয়েটির 
কি হয়েছে জিজ্ঞাস! করাতে ওর! বলল, ও প্রতাপ সিংএর মেয়ে-_ও.অন্তঃসত্ব! | 
E এই পর্যন্ত বলেই মা অন্য প্ৰসঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমাদের মনে হল 
এর একটা তাৎপর্য আছে ।১ 
শেষে মা বললেন, “ওরা কুচামন প্যালেসের দাঁনপত্র সব তৈরী করে 
এই শরীরটাকে দিতে এসেছিল। এই শরীরটা হ্যা, না, কিছুই বলে নি। 
বলেছি-_-তোমরা যেমন ঠাকুরের সেবা করে যাচ্ছ সেই রকম করে যাও | 
এখন তো! নটবরলালের রাজ্য হোল-__নয়া রাজ্য। এখন দেখা যাক, 
তীর কি ইচ্ছা”। 
এই বলে মা কুচামন প্যালেসের গল্প সাঙ্গ করলেন | 


77888788782 
>| পরে জানা! যায় উনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন | 
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সত্সর্ঘ চলতে লাগল। বড় স্থন্দর পরিবেশ। AAN হাসিমুখে বসে 
আছেন। বাত্রি প্রায় দশট! বাঁজে। ভক্তর1 সবাই শান্তভাবে বসে অযোধ্যা- 
রী ea পুরীতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের রূপ, কলিযুগে ATS RAHAT 
cacti ভি aa আনন্দমরীর শ্রীমুখ নিঃস্থত অমৃত বাণী শ্রবণ 
প্রয়োজন নেই. করছেন। একটি অল্পবয়স্ক ছেলে পিছন থেকে এগিরে 
এল-_ মাকে গান শোনাবে_বড সুন্দর গলা, কবীরের 
ভজন শোনাল-__ 
“fare হৃদি মে শ্রীরাম বসে 
Ca সাধন ওঁর কিরে ন কির়ে। 
জিন্‌ সন্ত চরণ রজকো পরসা! 
উন্‌ তীরথ নীর পিয়ে ন পিয়ে ॥” 
মনে হল শ্রীশ্রীযায়ের এই গানটি খুব ভাল লাগল। মা বললেন, “যার 
হৃদয়ে রাম নাম একবার বসে গেছে তার আর কিছু করবার দরকার 
নেই, বলে মা একটি গল্প শোনালেন | 
মা বললেন, “নর্দদাতটে একটি স্থান করার ঘাটে এক সাধু গেরুয়া চাদর 
জড়িয়ে সব সমর শুয়ে থাকত । প্রত্যহ সাধু-সন্ত, স্থানার্থীর! প্রাতঃকালে 
এসে জান করে চলে যায়, কিন্তু সাধুটি সব-সমর বেল! পর্যন্ত শুয়েই থাকে, 
ওঠে না! একদিন অনেক বেলা হয়ে গেছে এক সাধু এসে ওঁ সাধুটিকে 
বকাবকি করে ও বলে, “তুমি কি রকমের সাধু? প্রাতঃন্নান করনা, বাসী 


কাপড়ে রোজ বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাক, এ কি ব্যাপার? তখন এ সাধুটি 


তার একটি হাত চাদরের মধ্য থেকে বের করে বলে, “এই হাতটি কানে 


লাগিয়ে শোন ত।” দে কানে লাগিয়ে শোনে, সাধুর হাত থেকে অবিরাম 


“রাম” নাম নির্গত হচ্ছে । তখন দ্বিতীয় সাধুটি প্রথম সাধুটির শরীরের বে 
অংশেই কান রাখে, সেখামেই ‘রাম’ নাম শুনতে পার ও নিজের তুল বুঝে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে পালায়। তাই, যার শরীর নামময় হয়ে গেছে, তার 
আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, ব্যস্‌।” 

রাত্রি হয়ে গেছে। আজকের সংসঙ্গ এইখানেই শেষ হ’ল। ভক্তরা 
সকলে শ্রীপ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন | 

পরের Ra AAN অযোধ্যা থেকে কাশীতে যাবেন__গন্ধা যমুনা’ 
এক্সপ্রেসে | সকাল দশটা নাগাদ আমাদের “কনকভবন” থেকে রওনা 
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হবার কথা! । আমাদের জন্য এক আশ্চর্যজনক ঘটনা অপেক্ষা করছিল। 
সকালে কনকভবনে গিয়ে আমরা দেখি, কাশী আশ্রমের 
Aaa কৃপায় অশীতিপর বৃদ্ধ সন্যাসী ও শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম চিহ্নিত 
নারায়ণ শ্বামীজীর সন্তান নারায়ণ স্বামীজী ‘জয় সিরা! রাম’, ‘জয় সিয়া রাম” 
অযোধা নন. বলতে বলতে ছুই লাঠি fica হাটতে হাটতে কিশোরীজীর 
মন্দির থেকে আসছেন । এ ঘটনা! শ্রীপ্রীমায়ের অপার সন্তান বাৎসল্য ও ভক্তের 
মনস্কামন। চরিতার্থ করার এক উজ্জল নিদর্শন 
নারায়ণ স্বামীজী মায়ের সঙ্গে গত পঞ্চাশ বৎসরাধিককাঁল ধরে নানান 
জায়গায় ঘুরেছেন_কিন্ত অযোধ্যা কোনদিন দেখেন নি। অনেকদিন 
আগে তিনি একবার উদ্বাসজীর কাছে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অষোধ্য! 
দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। উদাসজী Saas এই কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়ার মা তৎক্ষণাৎ এই বৃদ্ধ ও শারীরিকভাবে অপটু সন্তানের 
মনস্কামন! পূর্ণ করার জন্য লোক পাঠান কাশীতে। মা কাশীতেই বাচ্ছেন 
- তবুও কয়েক ঘণ্টার জন্য নারায়ণ স্বামীজী অযোধ্যায় এসে মাতৃদর্শন 
করেন ও তীর অযোধ্যা পরিক্রমার ব্যবস্থাও মা করে দেন। আগের দিন রাত্রি 
দুটার সময় নারারণস্বামীজী বেরিলী প্যাসেঞ্জারে অোধ্যার পৌছান-_-অতীব 
কষ্ট স্বীকার ক'রে, কুলির কাধে চড়ে, ট্রেনে বদবার জায়গা না পেয়ে 
তিনি আসেন কনকভবনে, রাত্রি ৩-৩০ মিঃ নাগাদ । মুখে হাসি-_আর 
‘eg fal রাম, জয় পিয়া রাম’। এসে দেখেন গরম করুণাঁমরী মা তখনও, 
জেগে বসে আছেন। তারও মুখে ‘জয় সিয়া রাম, জয় সিরা রাম'। ছেলে 
মায়ের কাছে আসছে । কিসের ভয়? দাস, প্রভু রাঁমচন্দ্রের কাছে আসছে। 
কিসের চিন্তা? AAN প্রমাণ করে দেখালেন ৷ গীতার “মঙ্গলধ্যানে আছে_ 
‘মুকং করোতি বাচালম্‌, AES লজ্ঘয়তে ARY শুধু কথার কথা নয়। cat 
ধরো রাম মিলেগা। নারায়ণ শ্বামীজী মাত্র সাড়ে ছ’ ঘণ্টা এ রকম অপটু 
শরীর নিয়ে অযোধ্যায় থেকে, কিশোরীজীকে দর্শন করে, তীর গলার মাল 
পেয়ে ধন্য হলেন। ধৰন্ত শ্রীশ্রীমা আনন্দমময়ী। তুমি সত্যিই “ভক্তপ্রাণরূপা! 
মৃতিমতী কৃপা, ভ্রিলোকতারিণী মা।” 


s 
y 
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পরিচ্ছেদ 
॥ ঘা ॥ 


কাশী আত্রমে WHF 


কাশী আশ্রমের কন্তাগীঠ। আজ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮০, বৃহস্পতিবার । 
রাত্রি প্রায় সাড়ে ন’টা। AAN কন্তাগীঠের নীচের তলার বড় ঘরে বসে 
আছেন। আমরা প্রণাম করতে গেছি। ভক্তদের মধ্যে আছেন Brig. গান্গুলী 
ও তীর স্ত্রী চামেলীদি, তার পিসীম! ও ছেলে Wing commander 
chatterjee| aÙ পরমানন্দজী এসে বসলেন। ভাস্করানন্দজী ও 
উদ্নাসজীও রয়েছেন। মা আমাদের সকলকে বসতে বললেন। চামেলীদির 
পিসীমা বাল্য-বিধবা, রাঁমকুষ্ণমিশনে দীক্ষিতা, খুব ভাল আধার । শ্রীশ্রীমায়ের 
পূর্ব পরিচিতা,_অনেক দিন থেকে। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা, | 
তোমাকে ডাকি, পূজা! করি, তুমি দেখতে পাও?” wi স্থন্দর ভাবে মৃদু মৃদু 
হাসতে লাগলেন | পিসীমা আবার বললেন, “ধ্যান করতে বসে চোখের 
সামনে তোমার রূপ ভেসে ওঠে, ইষ্টের ধ্যানে তোমার রূপ দেখতে পাই। 
এগুলো! কি সত্যি? তুমি কি দেখতে পাও?” 

মাঁ“এই শরীরটাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, তোমাকে ডাকি, পূজা 
করি, তুমি দেখতে পাও কিন!? তুমি যা দেখছ সবই ঠিক। ধর ভগবান 

এইরূপেতেই তোমার সামনে এসেছেন, তোমার পূজা 

ইষ্টের ধানে গ্রহণ করেছেন_তিনি নানান রূপে আসেন_-“এই 

মায়ের রূপ শরীরের” রূপেই তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন, সবই 
ঠিক। তার রূপ অনন্ত। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ ।” 

পিনীমা মায়ের আশ্রমে দীক্ষিতা নন, তিনি রামকুষ্ণমিশন আশ্রমে শক্তি- 
মন্ত্রে দীক্ষিতা--কিন্ত তার Rora BAT রূপ ফুঠে উঠছে। মায়ের 
উপরোক্ত শ্বীকারোক্তিতে কি মায়ের আবার আসল-পরিচয় দেওরা হুল না? 
তিনি সব সময় প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। তিনি বলেন সব “একেরই বূপ-_তীার 
অনন্ত FA | মা অনন্ত অসীম | তীকে মাপা যায় না, তার রূপেরও ব্যাপ্তি 
বাঁ প্রকারভেদ সীমাবদ্ধ করা বা লিপিবদ্ধ করা যায় না। তাই সবই ঠিক। 
লব যে তারই প্রকাশ। তিনি এক। JAT একই স্থিতিতে বিরাজমান" 
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আয়না আরনাই আছে__তার সামনে তুমি যেভাবে দাড়াবে সেইভাবেই 
দেখবে। তিনি বিশ্ব, তুমি প্রতিবিষ্ব। তোমার সঙ্গে পরমাত্মার এ সম্পর্ক । 
ভালভাবে দেখতে গেলে কিন্ত আয়নাটি পরিষ্কার হওয়া 
চাই__ঘসে মেজে পরিফার কর--একেই বলে চিত্তশুদ্ধি, 
যা নাম-জপে, সৎসঙ্গ হয়ে যায়_তারপরে এসে যাবে 
ভাব শুদ্ধি, তখন তোমাঁর বিশুদ্বভাবে ভাবগ্রাহী জনার্দন তোমার সামনে 
প্রকাশ হবেন | স্বচ্ছ আয়নায় স্বচ্ছ প্রতিবিষ্ব দেখতে পাবে, মাঁয়াজনিত-_ 
ধূলো-ময়লা আর তোমার সামনে মরীচিকার প্রতিবন্ধক E করতে পারবে 
না। তোমার আত্ম-দর্শন হবে। মা একবার ভাইজীকে বলেছিলেন; 
“জগৎ ভাবময়, wee সকলিই ভাবের মৃতি। ভাবের দ্বারা যদি নিজকে 
জাগ্রত করে তুলতে পার, দেখিবে ব্রন্মাণ্ডে সর্বত্রই একই খেলা DATE! 
ভাবের অভাঁবেই মানুষ ইতভ্ততঃ হাতড়ার, তাই প্ররুত তত্ব বুঝতে 
পারে না।” 

মা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, “পারমাঁথিক দিকে সংযমিত জীবন না 
হলে চলে না। সব বিষয়ে সংযম । খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, ব্যবহারে 
সব ব্যাপারেই সংযম দরকার। আগেকার দিনে ছিল না? খষিকন্তা, 
খধিপুত্র। লেইজন্যই বিবাহের সময় আজও খষিদের মন্ত্র পড়া হয়। তোমর! 
ভুলে যেও না৷ যে তোমরা সকলেই সেই খধিদের সন্তান |” 

মধ্যিখানে মা উদ্দাসজীর সঙ্গে একটু ঠাট্রা-তামাসাও করলেন । মা মাঝে 
মাঝে মজা করার জন্য উদাসজীকে রাগিয়ে দেন ও হাঁসতে খাকেন। শেষে 
উদাসজীও যখন তাঁর ফোক্লা দাতে হাঁসতে থাকেন, তখন হাসির হুল্লোড় 
পড়ে যায়। উদাসজী মাকে ভোগ দেবার জন্য কিছু উৎকৃষ্ট চাল একটি পু'টুলি 
করে রেখে দিয়েছিলেন-_-সেটা না পাওয়া যাওয়াতে উদাসজী কন্ঠাগীঠে 
তুলকালাম করছিলেন। উদাসজীর মুখ ভারী। মা বললেন, “কি উদাস? 
হাসছ না কেন? তোমাকে গম্ভীর হলে মানায় না।” উদাসজী চুপ, মুখ 
বুজে আরও গম্ভীর হবার চেষ্টা করছেন। 

মা ওঁকে আরও রাগাবার জন্য বললেন, “উদাসের চালের পু'টুলি কিসি 
নে লেগয়া"_এ যেন সেই aai কাহিনী-_-কথক ঠাকুর বল্ছেন, লেকে 


জগৎ ভাবময়_সষ্টবস্ত 
সকলিই ভাবের মুতি 


১। মাতৃদৰ্শন, ভাইজী, পূঃ ২৩, sof সংস্করণ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


বার] কাশী আশ্রমে সৎসন্গ ২৫৩ 


চলা গিয়া, চল! গিয়া--চলা গিরা_ব্যস্”। মায়ের এই কথাতে ও বলার 
ভ্দীতে TIA লোক হাসিতে ফেটে পড়ল__আর উদানজীরও রাগ জল হয়ে 
গেল, তিনি হা হা! করে ফোকলা দাতে হাসতে লাগলেন। ম! মজা করতেও 
অদ্বিতীয়া। 

এরপর মা গল্প বলতে শুরু করলেন। প্রথমে বক তপস্বীর গল্প । “এক 
তপস্বী ছিল__তিনি তপস্তার দ্বার! কিছু fete লাভ করেছিলেন। একদিন 
তিনি তপস্যারত-_এমন সময়ে একটি বক উপর দিয়ে 
উড়ে যাবার HAT তার গায়ে নোংড়া ফেলে | তাতে তপস্বী 
অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে শাপ দেন। বকটি সঙ্গে সন্ধে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তপস্বী 
শান্ত হন। একদিন তপস্বী মাধুকরী বৃত্তিতে ভিক্ষার জন্য বেরিয়েছেন। 
এক JLA বাড়ী এসে দাডিয়েছেন। মধ্যাহকাল। গৃহস্বামীও তার 
কিছুক্ষণ আগেই বাইরে থেকে কাজ করে ফিরেছেন_-তীর সেব! ও আহারের 
জন্ত গৃহবধূ তৎপর | এদিকে তপন্বীও অতিথি-_তীর হুন্ধারে গৃহবধূ বাইরে 
এসে বিনীতভাবে তাকে বলে বে সে পতি-সেবার ব্যস্ত, তার কাজ শেষ হরে 
গেলেই সে WAT সৎকার করবে । ততক্ষণ যেন তপস্বীজী বসেন। আর 
কিছুক্ষণ দেরী হতেই SANA প্রবলভাবে হুঙ্কার করতে থাকেন ও তার 
চীৎকারে গৃহবধূ বাইরে এলে, তাকে শাপান্ত করবেন বলে ভর দেখান ও সপ্ত 
বককে ভস্মীভূত করার যে তীর শক্তিপ্রয়োগ__দে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। 
তখন গৃহবধূ হাঁতজোড করে বলে, “মহারাজ, আপনি তপস্বী হতে পারেন 
কিন্ত আমার কাছে পতি সেবাই তপস্যা! ও সর্বাগ্রে কর্তব্য । “আমার পতির 
আহার ও সেবা সমাপ্ত না Zen পর্যন্ত আমি কোন কাজ করতে পারব AT | 
তখন তপস্বী ক্রোধে তাকে ভস্ম হয়ে যাবার শাপ দেন, কিন্ত কিছু ন! ঘটায় 
আশ্চ্যন্বিত ও হতবাক হয়ে পড়েন। তখন গৃহবধূ তাকে বলে, ‘মহারাজ 
আপনি বক-তপস্বী, বককে ভস্মীভূত করতে পারেন পতি সেবা পরায়ণ! 
সতী-সাধ্বী AEST করার মতন ক্ষমতা আপনার নেই’। তখন STAT 
সেই সতী-দারধী স্ত্রীকে প্রণাম করে লজ্জিত হয়ে স্থান ত্যাগ করেন।” 

এ গল্পটি মজার হলেও মা প্রায়ই বলে থাকেন ভক্তবৃন্দের মধ্যে। এতে 
বিবাহিতা স্ত্রীদের চরম শিক্ষা নিহিত। ARI পরম গুরু। মা বলেন, 
“পতি সেবার মধ্য দিয়েই ভাববে সেই পরম পতির সেবা করছ। তাতে 
গাৰ্হস্থ্য আশ্রম স্থথের হবে ।* সাক্ষাৎ জগন্াতা ও পূর্ণ ব্ৰহ্ম-স্বরপিণী AATE 


বক UA গল্প 
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একবার গুরু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বলেন, “শৈশবে পিতামাতা, গার্হস্থ্য 
জীবনে পতি, এবং সকল অবস্থায় জগন্ময় সবই আমার গুরু; তবে জানিয়া 
রাখিস্‌ গুরু বলিতে একমাত্র স্বয়ং একই ৷” 
এরপর ম] দ্বিতীয় গল্পটি বললেন “সৎসন্ধের' মাহাত্ম্য সম্বন্ধে । একবার এক 
মহাত্মা রাজবাড়ীতে এসে ভিক্ষা ও অন্নগ্রহণ করার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । রাণী 
অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মহাত্মাজীর ভোজনের সব ব্যবস্থা করেন। ভোজন 
কালে মহাত্মাজীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব ভোজ্য বস্তু সুন্দর ভাবে পরিপাটি 
করে সাজিয়ে সসম্মানে রাজ! স্বয়ং মহাত্মাজীকে বসিয়ে 
সামনে নিজে বসেন। হঠাং মহাত্মাজী জিজ্ঞাস। করেন, 
তিনি কোনদিন সংসঙ্গ করেছেন কি না? রাজ। সাহেব 
যখন বলেন যে তিনি কোনদিন সৎসর্ করেন নি তখন মহাত্মাজী হঠাৎ উঠে, 
পড়েন ও বলেন, যে কোনদিন সৎসঙ্গ করেনি, তার ঘরে তিনি অন্নগ্রহ্ণ 
করবেন না। এই বলে মহাত্মাজী Horace রাজছ্বারের দিকে ধাবিত হন। 
রাজকুমারী উপরের অলিন্দ থেকে এই সব দেখছিল। এতে পিতার অকল্যাণ 
ও রাজ্যের অমহ্গল হবে ভেবে মে আরও দ্রুতগতিতে নেমে এসে মহাতআ্মাজীর 
সঙ্গে পায়ে পারে চলতে আরম্ভ করে ও ক্রমাগত মিনতি জানাতে থাকে বেন 
মহাত্মাজী তাদের ক্ষমা করেন ও আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। মহাত্মাজী 
যখন বলেন, যে রাজ! কোনদিন সৎস্দ করেন নি, তার গৃহে তিনি অন্পগ্রহণ 
করতে পারেন না, তখন রাজকুমারী বলে, “মহারাজ ! আমি শুনেছি সাধু 
মহাত্মাদের সন্দে সাত পা চললেই সংসঙ্দের পুণ্যলাভ হয়, তা আমি তো! 
আপনার HH এখনই সাত পা চলেছি, আমার col AAT হয়ে গেছে। 
তাহলে আপনি আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করুণ ও অন্ন গ্রহণ করুন।” 
মহাত্মাজী তখনও রাজদ্বার দিয়ে বহির্গত হন নি, তিনি থেমে গেলেন ও 
ভেবে বললেন, “ইয়ে বাত তো ঠিক্‌ হায়। চলো, ম্যায় ভোজন করুদ্দা”। 
মহাত্মাজী পরিতৃপ্ত হয়ে ভোজন করলেন। : রাজা-রাণী তীদের মেয়ের 
প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন। গল্প শেষ হল। 
উপরোক্ত সৎসন্দের গল্পটিও প্রায়ই AAN তার ভক্তবৃন্দের সামনে বলে 
খাকেন। মা সংসঙ্গের উপর খুব জোর দেন। মা 
বলেন, “সংসঙ্ করা, সত্যকথা বলা, সত্যপথে চলা, পরের 
নিন্দা না করা, হিংসা-বর্জন--এসব নিজেকে জান! মানেই ভগবানকে জানা।” 


মহাস্মার রাজবাড়ীতে 
অন্রগ্রহণ করার গল্প 


. সংসঙ্গের AST 
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AV বলতে সাধারণতঃ আমর] সাধু-মহাত্মা-সঙ্গ, জপ-ধ্যান, নাম-কীৰ্তন, 
স্গরন্থ পাঠ, সদ্বিষয়ে আলোচনা, স্বাধ্যার ইত্যাদি বুঝে থাকি। সংসঙ্গ 
মানে সত্যের aCe সঙ্গ লাভ করা1। এর কি দরকার? দরকার এই বে, 
nee না করলে চিত্ত শুদ্ধি হয় নাঁ। চিত্তশুদ্ধি করার আর কোন সহজ রাস্তা 
নেই। ave ডিডিয়ে কেউ যেতে পারবে না। আয়নার কালি পড়লে 
যেমন reflection হয় না, সেই রকম চিত্তে মলিনতা থাকলে আত্ম-দর্শন কি 
ক'রে করবে? তাই সং-দক্বরূগী ঝামা দিয়ে bas ঘদো-__ঘন্তে ঘন্তে 
কালি উঠবে, reflection হবে, আলো জলবে, চিদ্াকাশ আলোকিত RA | 
হাজার হাভাঁর বছরের অন্ধকার কেটে যাবে-_তুমি সব দেখতে পাবে | 
Qatar রামরুষ্তদেব বলতেন, “ছাদে উঠতে গেলে সি'ড়ি এক একটি 
ক'রে ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে হবে__তারপর ছাদে উঠে গেলে সব একাকার-_ 
তুমি' একেবারে আকাশের তলে। তখন তুমি দেখতে পেলে পি'ডি যা দিয়ে 
তৈরী ছাদও সেইসব জিনিষ দিয়েই তৈরী AAN আনন্দমরীও বলেন, 
“তুমি অ, আচ ক, খ, ইত্যাদি শিখে, স্থুল, কলেজে, পাড়ে B. A., M. A- 
পাশ দিয়ে প্রফেসর Ztail তোমাকে step by step উঠতে হবে। তুমি 
Prof. হ'য়ে গিরে কি অ, আ, ক, খ, ভুলে যাও? তা নয়।” 
তাই aaa করার চেষ্টা করে|। একটি একটি ক'রে সিডি ওঠো। স্কুল 
কলেজে যেমন মাষ্টারমশার, প্রফেসরের সাহায্য দরকার নেইরকম এই ভব- 
সাগর পার হবার জন্য তোমার গুরু তোমাকে একটি একটি ক'রে সিঁড়ি পার 
করিয়ে দেবেন। তোমায় চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবেন_-এতে কোন 
সন্দেহ নেই। Escalator এর সি'ডিতে পা দিলেই যেমন টপ. করে উপরে 
উঠে গেলে, তেমনি সৎসদে থাকলে তোমার উধ্বগতি অবশ্ন্তাবী। কিন্ত 
eng ক'জনকার ভাগ্যে জোটে? Agere রাম চরিত মানলে 
বলছেন, “বিন! সতদঙ্গ বিবেক ন হোই? রামক্বপা! fag স্থলভ ন সোই" | 
হাজার হাজার বছরের সংস্কার ও প্রাক্তন কর্ম জীবকে সহজে সত্সঙ্গ 
আসতে দেয় নাঁ_তার প্রারন্ধ ভোগ কাটাবার জন্য । সেইজন্য বলে, At 
লাভ করতে হ’লে বহু জন্মের সুকৃতি দরকার | যেমন সরলতার জন্য বহু 
কৃ ং তো হয়েই গেল। তাই ভগবানের 
জন্মের স্ুকৃতি দরকার। সংদঙ্গ হলে 
Š tt | তিনি তোমার aaa 
শরণাপন্ন হও। ব্যাকুলভাবে তার কৃপা ম ee 
রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। চোখ খুলে দেখ, দেখবে কত জীব সৎসঙ্দের ASN 
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গলত, রাস্তায় চলে যাচ্ছে, হাতড়ে Bory বেডাচ্ছে, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না 
_-তাই আবার ‘return 11০10 _-আঁবার IYI দুঃখময় আবর্তনে চোখ 
বাধা কলুর বলদের মতন ঘুরে মরছে। তাই AF কর-_-সত্যের AS 
কর-_সত্যম্‌ ব্রহ্ম_সত্যই gan রূপ ‘সৎ-চিৎ-আনন্দ"_তিনি ছাড়া 
জগতে কিছুই নেই_এইটাই সৎ__এইটাই সত্য | 
We প্রসঙ্গে AA বলতে থাকলেন, “সত্য কথ! বলতে বলতে 
শক্তিলাভ হয়, TTS হরে বায়। এক ব্রাহ্মণ-ব্ৰাহ্মণী ছিল-_ যেমন স্বামী- 
স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে থাকে, একদিন A কি এক কারণে ব্রাহ্মণের সঙ্গ 
ঝগড়া করে রেগে বাপের বাড়ী চলে গেল। এতে 
ATEN বলতে বলতে a 
eea TT দুঃখ ও রাগ হর_সে বলে, “জীবনে আমি 
; এই স্ত্রীর মুখ দর্শন করব ar এদিকে ব্রাহ্মণের খুব 
শরীর খারাপ হয়ে পড়ল- খুব বাঁডাবাড়ি, শেষ অবস্থা । তখন স্ত্রীর বাপের 
বাড়ীর ও অন্যান্ত আত্মীয়-স্বজনর! বলল, “তুমি সহধ্িণী স্ত্রী, এরকম সময়ে 
তোমার স্বামীর কাছে একবার যাওয়া উচিত। স্ত্রীকে তো রাজী করিয়ে 
তারা ব্রাহ্মণের কাছে পাঠাল। কিন্তু স্ত্রীর আর শেষ-দর্শন হল না। যেই সে 
বাড়ীর দুয়ারে পা দিল, ওদিকে ব্রাহ্মণের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ 
“সত্যবাক্‌, ছিল। সে. বলেছিল, জীবনে স্ত্রীর মুখ দেখবে না, সত্যিই তাই 
হল। হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ”। 
রাত্রি দশটা বেজে গেছে । আমর! সবাই মাকে প্রণাম করে বিদায় 
নিলাম। মা সকলকে ফল ইত্যাদি দিলেন। পরম করুশাময়ী মা গত 
একঘণ্টা যাবৎ সমানে অমৃতমরী কথা বলে চলেছেন-_কোন ক্লান্তি নেই, 
বিরক্তি নেই_ সদা হাস্তময়ী, আনন্দময়ীরপ। মায়ের শরীর আজকাল ভাল 
যাচ্ছে WS ভেবে আমর! ছু একবার ওঠবার চেষ্টাও করেছিলাম, মা 
তখন বল্লেন, “না, এখনও ত দশটা বাজে নি”। সন্তানদের জন্য, তাদের 
হিতের জন্য পরম সন্তান WA মা সদা কতই না কষ্ট্বীকার করছেন | 
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পরিচ্ছেদ 
॥ তের | 


MAMI প্রয়াগ আগমন-_ 
সল্যগোপাজ ঠাকুরের GAY 
আজ €ই জানুয়ারী সোমবার, ১৯৮১। আজ সন্ধ্যাবেলা AM নিমদার 
থেকে লক্ষৌ হয়ে প্রয়াগের জন্য Heal হবেন-_কাল প্রাতে প্ররাগ পৌছাবেন। 
আমরা কাশী থেকে মাতৃ-দর্শনের জন্য যাঁচ্ছি। প্রথমে আমি একা যাব 
ভেবেছিলাম-_ কিন্ত মায়ের টানে আমরা বেশ বড় দল হরে গেলাম । আমার 
স্ত্রী ও মেয়েরা, ডঃ গান্ুলী, চামেলীদি__শেষ মুহূর্তে প্রায় বেল! বারোটা! 
নাগাদ গুরুপ্রিয়াদির ভাইঝি স্বৃতিদিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি 
আসাম থেকে এসেছেন, তীর সন্ধে মায়ের দেওয়া “গোপালজীও” আমাদের 
সঙ্গে চললেন। গাড়ীতে খুব ঠাঁসাঠাসি, কিন্তু কারও কোন কষ্ট হল না 
মায়ের কথা বলতে বলতে আমরা বিকাল নাগাদ এলাহাবাদ পৌছে গেলাম। 
পরে শুনলাম, AA নিমদার থেকে আজ বিকাল ৪টা নাগাদ লক্ষৌ 
পৌছান। সেখানে মিঃ রামেশ্বর পহায়ের বাড়ীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে 
উপাধ্যায়জীর বাড়ীতে যাঁন। সেখানে মায়ের রাত্রের 
ভোগ হয়। মায়ের আহার নামমাত্র__হরত একটি রুটির 
কয়েক টুকরো! ছিল্ক! আর কয়েক চামচ দুধ_এ যেন শিশুর খাবার-__তাও 
মায়ের খাবার খেয়াল হলে। উপাধ্যারজী পরে আমাকে বলেন, এখানেই 
মা! হঠাৎ খেয়ালবশতঃ পারুলদিকে দেখিয়ে দেন_মাত্র কয়েকটি কাঠ করলার 
টুকরোর দ্বারা কি ভাবে আগুন জালিয়ে সুন্দরভাবে রুটি সেঁকা যায়। মা 
সর্বাবস্থায় অদ্ধিতীর়া-_আনন্দ ও প্রশান্তির প্রতিমুতি। পরমূহ্র্তে মা সাধারণ 
ও সাবলীলভাবে উপাধ্যাজীর বাড়ীর লনে ও উঠানে একা একা ঘুরে 
ডাচ্ছেন কাহারও সাহায্য RIT | 
=e সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও মহাভাবময়ী। আমরাই আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা 
ও ভাবের সংমিশ্রণে মাঝে মাঝে মাকে দরজায় তালা দিয়েও বন্ধ করে রাখি। 
মা যেন বিশ্রাম পান। হায় রে আমাদের মন ! “আমরা 
ay সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন কাকে নিয়ে খেলা করছি?” গুরুপ্রিয়াদিদিকেও এই প্ৰশ্ন 
ear বারবার করতে দেখা গেছে। যিনি কখনও নিদ্রা বান 
ai, যিনি সর্বনমরে পূর্ণ চৈতন্তে বিরাজমান, ধার মুহূর্তের খেয়ালে শরীরের 


মায়ের লক্ষ আগমন 
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আভ্যন্তরীণ ও আকৃতিগত পরিবর্তন সম্ভব, বিখ্যাত ডাক্তার-কবিরাঁজরাও ধার 
নাড়ি খুঁজে পান না, ধরতে পারেন না এবং যিনি প্রকৃতই ভক্তপ্রাণরূপ' 
মুতিমতী pA Šte কি করে বন্ধ করে রাখা TST? 
একবার মা কাশীর আশ্রমে রয়েছেন। মায়ের এক পুরানো বয়স্ক ভক্ত 
সকাল থেকে অপেক্ষা করে বেলা বারট1 নাগাদ বাড়ী চলে গেছেন। তার স্ত্রী 
মাকে প্রণাম করার সময় মা ও ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেন। যখন মাকে 
বলা হয় যে উনি অপেক্ষা করে চলে গেছেন, মা সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করে 
বলে ওঠেন, “তা কি করবে? তোমরা আরও দরজায় তালা লাগিয়ে ate” | 
একবার কলকাতার মা এক ভক্তের বাড়ীতে একদিনের জন্য ররেছেন। 
মায়ের আগমন রটে যাওয়াতে অগণিত মানুষের ভীড় । আমি ও আমার 
স্ত্রী কাশী থেকে গেছি__মা কৃপা করে ডেকে পাঠিরেছেন। সন্ধ্যাবেলা পৌছে 
দেখি মাকে একেবারে ভিতরে রাখা হয়েছে_বিরাট বাড়ী ও তার 
কম্পাউও-_গৃহকর্তীর আদেশে দরজারও গেটে তালার পর তালা । লোক 
মারফৎ ভিতরে খবর পাঠালাম । কিন্ত যাব কি করে? 
ভক্তের হৃদয়ই মায়ের zi 
qari অনেক চেষ্টা-তদ্ির করে একটু ভিতরে ঢুকলাম কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত একটি গেট আর পেরোতে পারলাম না। 
a মা তখন নিজেই wheel chair-q করে গেটের অপর পারে এসে 
দড়ালেন। সেইখান থেকেই হাত বাড়িয়ে মাকে মালা পরালাম। মা 
কুশল বিনিময় করে ও আমার অসহায় অবস্থা দেখে আমাকে ভাস্করানন্দজীর 
ঘরে বিশ্রাম করতে বললেন। তারপর মা wheel chair-4 বসেই লনে ঘুরে 
ঘুরে সকল ভক্তের সামনে এনে দাড়ালেন, তাদের পূজা গ্রহণ করলেন ও 
দর্শন দিলেন। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, “আনন্দময়ী মা কি জয়”। 
মা ভক্তপ্রাণরূপা-__ভক্তের হৃদয়ই মায়ের বাসস্থান__লক্ষ লক্ষ অসহায় মাঁনবকে 
তরাবার জন্য মা এই ধরাধামে এসেছেন _তাই মায়ের এই আসমুন্র-হিমাচল 
নিরলস ভ্রমণ। ভক্তদের ছেড়ে মা কি করে থাকবেন? তাই মা বলেন, 
“এই শরীরটার দরজা! তোমাদের জন্য সবসময় খোলা” | 
 সত্যগোপাল ঠাকুরের আশ্রম | এলাহাবাদ, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮১, 
মঙ্গলবার AA মধ্যাহ্ন ভোগ হয়ে গেছে। মা পূজার দালানে 
বসে আছেন। খবর পাওয়া গেল বোম্বে যাবার জন্য মহানগরী এক্সপ্রেস 
লেট আছে। সৎসঙ্গ চলছে। 
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মা-_-সকলকার চিন্তা করা উচিত-_আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা 
এখানে এনে কি করছি? আমরা কোথার যাব? এখানে এসব কি হচ্ছে? 
‘একেই বলে আত্মচিন্তন। আপনাকে জানলে তবে ভগবানকে জানা 
যায়। তাই সব সমর SARITA | সত্য কথা বলা, সত্য পথে চলা, হিংসা 
বর্জন, সৎসঙ্গ। AT কেমন জান? নাধু-নর্দ করা-__সাধু-মহাত্মার ACH সাত 
কদম্‌ চললেই সংসন্দ হয়ে যার-_বলেই মা দেই রাজকুমারীর সং সঙ্গের গল্প 
শোনালেন | - 

(ভক্তবুন্দের দিকে হাতি দেখিয়ে) “এই যে সব দেখছ__এ তো সব 
ভগবানের লীলা করার জন্য তিনিই we করেছেন_-তিনি এক, কিন্ত বহুরূপে 
প্রকাশ হয়েছেন_তীর খুশী মৌজ। এ সব তারই 
প্রকাশ । তিনিই নানান at ধরে এই ভিখারীকে 
(নিজের দিকে দেখিয়ে) দর্শন দেবার জন্য এখানে 
এসেছেন। এই ভিখারীর একমাত্র ভিক্ষা, তোমাদের সকলের কাছে__ 
ভগবত্ন্মরণ। জগতে তিনিই সব হর়েছেন_সব একের খেলা_এক ছাড়া 
ছুই নেই-_। BSA গোপাল ঠাকুরের মন্দিরের মধ্যে বসে অমৃতময়ী বাণী 
সকলকে শুনিয়ে যাচ্ছেন__ 

“একজনই যেমন একাধারে পিতা, পুত্র ও পতি হতে পারে, সেই রকম 
সেই পরমপিতা, পরমপুরুষ, পরম্পতি সবই এক, কেবল বহুরপে প্রকাশ। 
তোমর] ভুলে যেও না যে তোমরা! সব সেই পরমপিতার সন্তান-_-“অমৃতশ্ত 
fare? | তীর কৃপা সব সমরই বধিত WASH ধরে রাখার চেষ্টা করো। 
হাত উল্টো করে ধরে রাখলে সব কৃপা পড়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, তাই 
এইরকম ভাবে দু'হাত পেতে থাক, তার রূুপালাভ করার জন্য (মা দুহাত 
জোড় করে দেখালেন ) | 

এরপর মা একটি সুন্দর গল্প শোনালেন। গল্পটা মা হিন্দীতে বলছিলেন। 
মা! বললেন, “এক দেশের রাজপুত্র ও মত্রীপুত্র দুজনে ঘোড়ার চড়ে দেশ-ভ্রমণে 
বেরিয়েছেন। চলতে চলতে পথ হারিয়ে অন্ত রাজ্যে এসে পড়েছেন। 
এক অতিথিশালায় আশ্রয় নিলেন! সেখানে রাজপুত্র দেখেন_একটি ঘরে 
চারটি 'পাতেলা' (ঘড়!) ররেছে। একটিতে লেখা__“যব্‌ য্যারসা তব. 
ত্যায়সা”। অপর একটিতে লেখা_“ছোটা যদি বড়া হোয় তো! উদে সম্মান 
করনা”। তৃতীয়টিতে লেখা_বন্ডে ঘর কি বাত, বাহার সে ন প্রকাশ 


মায়ের একমাত্র 
ভিক্ষা-_ভগবংন্ররণ 
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১৬০ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


করুন!” আর চতুর্থ ঘডাঁটিতে লেখ! ছিল “সামনে আয়া হুয়া অন্ন ফেক্‌ কর 
নেহি যানা চাহিয়ে”। 
ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে বললেন, আপনি 
। নদীতে স্নান করে BRA, ততক্ষণ আমি ভোজন তৈরী করছি। এদিকে 
সে দেশের রাজা মার! গেছেন_কোন রাজপুত্র নেই। 
রাজপুত্র NF মন্ত্রী অমাত্যগণ সব বেরিয়েছেন, কোন রাজলক্ষণযুক্ত 
m ছেলের খোজে-_-তাকেই রাজ সিংহাসনে বসাবেন। 
gars খুঁজতে তাঁরা অতিথিশালার় এসে পডলেন। সেই মন্ত্রীপুত্রকে 
রাঁজলক্ষণ দেখে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রাজ! করে দিলেন। এদিকে রাজপুত্র 
কান করে এসে দেখেন মন্ত্রীপুত্র নেই । কি করাযায়। তখন প্রথম ঘডাটির 
লেখা তীর মনে পড়ল যব য্যায়সা তব, ত্যায়সা’। রাজপুত্র ভোজন তৈরী 
করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলেন। কষ্ট করে থাকেন। এদিকে রাজপুত্র দাড়ি 
রেখেছেন__তীঁকে চেনা যার না। একদিন কি করেন-_চাকরীর জন্য রাজ- 
দরবারে গেছেন-__দেখেন মন্ত্রীপুত্র রাজা হয়ে বসেছে । তখন সেই দ্বিতীর 
ঘড়াটির লেখারস্কথা তাঁর মনে পড়ল-__“ছোটা যদি বড়া হোয় তো উসে 
সম্মান করন!”। রাজপুত্রকে বুদ্ধিমান ও সংলক্ষণযুক্ত দেখে রাজা তীকে 
চাকরী দিলেন ও রাঁজদরবারে প্রথম আসনে বসালেন। 
রাজপুত্র দরবারে সর্বপ্রথম আসতেন। তীর কাজে খুসী হয়ে রাজা সন্ত 
ছিলেন ও রাজপুত্রের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রাজপুত্র রাজবাড়ীর অনেক 
গোপনীয় খবর জানতে পারলেন-_কিন্তু সন্দে AF তীর তৃতীয় ঘডাটির লেখা 
মনে পড়ল-_“বড়ে ঘর কি বাত, বাহার সে ন প্রকাশ করনা” 
এদিকে রাণীর খুব অস্থুখ-_-ডাক্তার, Cra দেখানো হোল, কিন্ত কিছুতেই 
সারে না। তখন এক সাধু এসে বেন একমাত্র উপায় হচ্ছে, যদি রাজ 
দরবারে সকালে যে প্রথমে আসবে তার রক্ত দিয়ে রাণীকে স্নান করানো যায় 
তো রাণীর প্রাণ রক্ষা হতে পারে । সকলে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠল। সেই 
রাজপুত্র তো সর্বপ্রথম দরবারে আসেন। স্থন্দর সুপুরুষ যুবক । মারা যাবে | 
যাইহোক, পরের দিন জল্লীদেরা সকালে তৈরী-_যে প্রথমে আসবে তার 
মুণ্পাত হবে। রাঁজপুত্রও প্রতিদিনের মত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন । হঠাৎ 
পথে একজন পাতার অন্ন ও অন্তান্ত ভোজন সামগ্রী সাজিয়ে রাঁজপুত্রকে 
আহ্বান করে_ভোদরন করে যাবার eT) তাঁর বোধ হয় কোন ব্রত ছিল 
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তের ] শ্রশ্রীমায়ের প্রয়াগ আগমন ১৬১ 


_-কাউকে ভোজন করিয়ে তবে সে নিজে ভোজন করবে। রাজপুত্র প্রথমে 
গ্রাহ করে না_কিছুদুর গিয়ে তার চতুর্থ ঘড়াটির উপর লেখার কথা মনে 
পড়ে_“সামনে আয়া হয়৷ অন্ন ces কর নেহি বানা চাহিয়ে।” সে ফিরে 
এসে ভোজন করে_-তাতে বেশ দেরী হয়ে যার । ইতিমধ্যে রাজদরবারে 
প্রবেশ করে সর্বপ্রথম একটি কুকুর । তার Werte করে সেই রক্ত দিয়ে স্নান 
করানো হয় রাণীকে__তিনি সুস্থ হয়ে ও:ঠন। 

কয়েকদিন পর দাঁড়ি কামিয়ে রাজপুত্র রাজাকে এসে বল্লেন, তার কিছু 
গোপনীয় কথা আছে । আলাদা কথা বলতে চান। তখন রাজপুত্র বল্লেন, 
“aga! তুমি আমায় চিনতে পারছ? আমরা একসন্ধে দেশ-ভ্রমণে 
বেরিয়ে পথ হারিয়ে অতিথিশীলার আশ্রয় নিয়েছিলাম!” তখন তার সমস্ত 
কাহিনী মনতরীপুত্রকে শোনার । মন্তরীপুত্র চিনতে পেরে aCe সঙ্গে সিংহাসন 
ছেড়ে নেমে পড়ে ও বলে, তুমি রাজপুত্র। তোমারই রাজা হওয়া উচিত।. 
রাজপুত্র রাজা হয়ে বসে আর মন্্রীপুত্র হর মন্ত্রী ৷” মা গল্প বলা শেষ করলেন | 

ট্রেনের সময় হয়ে আসছে । আমরা মাকে নিয়ে এলাহাবাদ ষ্টেশনের 
দিকে রওনা হলাম। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি: জষ্টিস্‌ অমিতাভ 
ব্যানার্জী মশায় মাকে নিজের গাড়ীতে বসিয়ে ষ্টেশনে নিয়ে গেলেন। 
মহানগরী এক্সপ্রেস কিছু লেট ছিল। শক্তিদা ও পটলদা বেনারস থেকে 
মারের বার্থ রিজার্ভ করিয়ে ও ট্রেনে এলাহাবাদ এলেন। মা বোম্বাই 
অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। সেখান থেকে যান গুজরাটের ভীমপুরা 
আশ্রমে | 


* * < 


>> 
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পরিচ্ছেদ 
॥ (ছাদ Il 


ভীমপুর? পর্ব 


Aq ভীমপুরা আশ্রমে এসেছেন ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১। আশ্রমটি 
নর্মদা তটবর্তী পরম্পরা প্রসিদ্ধ তপোভূমির উপর-_চান্দোদ্‌ শহর থেকে মাইল 
খানেক পথ। নর্শদাতীর যোগসাধনার অতি উত্তম স্থান। এখানে সন্ত- 
সাধকেরা পুজা করেন নর্দদা মাঈকে_তিনিই হচ্ছেন এখানকার অধিষ্ঠাত্রী 

দেবী। সার্থক তপন্বীদের তিনি দর্শন দেন। শক্তি 


ডর থাকলেই শিব। শিব থাকলেই শক্তি। “নর্মদার যত 


অতি উত্তম স্থান es 
কংকর, সবই শঙ্কর”। তাই নর্মদেশ্বর শিব এখানে সদাই 


প্রতিষ্ঠিত ও বিরাঁজমাঁন। এখানকার পরিবেশ ও জল হাওয়া! সাধনার পক্ষে 
খুবই BISA ও শীত কোনটাই বেশী নয়। নর্মদাতটের অর্ধচন্দ্রাকার 


. . উত্তর পাড় তেজোময় তপস্াভূমি-_যা অসংখ্য মহাত্মাগণের পদধুলিতে পুণ্য 


তীর্থস্থান। অন্ন-বন্ত্রআশ্ররের কথা না ভেবে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে শত শত 
নৰ্মদা পরিক্রমাকারী সাধক মহাত্মা দিনরাত এই পুণ্যভূমির উপর পায়ে হেঁটে 
চলেছেন তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের জন্য । কত অবিশ্বাস্ত অলৌকিক ঘটনা 
তাঁদের কাছ থেকে শোনা যায়_যার মর্মকথা, নর্মদামাঈ নিঃস্ব-নিরাশ্রয়কে 
সব সময় রক্ষা করছেন। তীর প্রতি তোমার কেবল নির্ভরতা চাই, ব্যাকুলতা 
চাই। 

শ্ীত্ীমায়ের অমোঘ খেয়ালে কাশী থেকে প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার 
দূরে আমি অনায়াসে এসে পড়লাম ৮ই ফেব্রুয়ায়ী দুপুরবেলায়। মা আর 
একবার বুঝিয়ে দিলেন, তিনি “ভক্তপ্রাণরূপা, মৃত্তিমতী কৃপা” ও তীর মুখ 
নিঃস্থত বাণী ব্যর্থ হবার নয়। ভীমপুরার মায়ের কাছে কয়েকদিন থাকার 
জন্য আমায় মন খুবই চঞ্চল হরেছিল। জানুয়ারী মাসে মা যখন প্রয়াগ 
থেকে বোম্বে যাচ্ছিলেন, মহানগরী এক্সপ্রেস ছাড়তে কয়েক মিনিট বাকী | 
আমি ট্রেনে উঠে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম, “মা! আমার খুব ভীমপুরা 
যেতে ইচ্ছা করছে।” মুখের কথা শেষ হবার আগেই মা বললেন, “বেশ, 
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চোদ্দ] ভীমপুরা পর্ব ১৬৩ 


এস।” কিছুক্ষণ থেকে মা আবার বললেন, “তুমি ভীমপুরা আসার চেষ্টা 
কোরে|।” বলেই পরম করুণাময়ী মা তীর হাতে জড়ানো একটি চন্দন 
কাঠের মালা খুলে আমাকে দিলেন । আমার ইচ্ছা ছিল সরস্বতীপূজার সমর 
ভীমপুরার থাক কিন্ত কোন কারণে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছিলাম না। 
পরবর্তী নির্দেশ দিলেন মা স্বপ্নে-আমি ভোর রাত্রে পরিষ্কার স্বপ্ন 
দেখলাম যে আমি মারের সামনে বসে ও মা আমার নির্দেশ দিচ্ছেন__“তুমি 
সরস্বতীপূজার দিন এস"। আমার ঘুম ভেঙে গেল ও তাঁর পর আমার কোন 
. চিন্তা করতে হ্রনি। সব কিছুই অতি সহজে ও অনায়াসে হয়ে গেল। 
আজ নই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ সোমবার, বসন্ত পঞ্চমী__দরন্বতীপৃজা। 
ভীমপুরা আশ্রমে উচু টিলার বটগাছের নীচে চবুতরার পার্শ্বে প্যাণ্ডেল করে 
ঠাকুর সাজান হয়েছে। একটি দুটি করে নিকটবর্তী শহরতলী থেকে কিছু 
saat ভদ্রলোক ও মহিলা এসে পড়লেন_বেশীর ভাগই মায়ের Te | 
সুন্দর শান্ত পরিবেশ, কোন গণ্ডগোল নেই, চেঁচামেচি 
দি নেই, Bern নেই। প্রীত্রীমারের দিব্য উপস্থিতিতে 
io যেন আজ বসন্ত পঞ্চমীর প্রাতে এক মধুর ও আনন্দময় 
পরিবেশের BR হয়েছে। দেবী বরণের শঙ্খ-উলুধ্বনি T তীরের Vis 
বাতাসের বেগে দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বহন করে নিয়ে যাচ্ছে 
আনন্দবার্তী। আজ বসন্ত-প্রাতে শ্বেত শুভ্রবসনা কমললোচনা হংসারূঢ! 
বীণাপাণি বিদ্যাদেবী AA সরস্বতীর আগমন। এ সবই মা মহামায়া 
রূপ | ah 7 
মহাসরস্বতী মহামারারই আর এক রূপ। তিনিই সকল শক্তির 
অধিকারী । সব বিদ্যা তীর। তোমার বিদ্যার দৌড় কতটুকু? তোমার 
জ্ঞানের পরিধি সীমিত। তিনি ছিটেফোঁটা দিলে তবে তুমি বিদ্বান, শিল্পী, 
বক্তা, stew, ARSI তোমার সবকিছুই সীমিত, watt ও খণ্ড। 
মহামায়া দ্বার না ছাড়লে তুমি সেই BIS, অসীম ও আনন্দময় AE খোজ 
পাবে কি করে? তাই আমর] দেবীকে প্রার্থনা করি_হে বরদে ! Fava ! 
S আমাদের অজ্ঞান দূর করো। অবিদ্যা! দূর 
তুমি প্রসন্ন হও | কৃপা করো! | Ke চি 
করো। আমাদের জান-বিচার-বিবেক দাও | এই ae A 
জালে জড়িয়ে যেন আমরা পথ হাতড়ে না মরি। হেদেবী! তুমি আমাদের 
এমন বিদ্যা, দাও, যাতে জ্ঞানাগ্রি জলে ওঠে, জ্ঞানীলোকে যেন আমির! অন্ধকার 
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থেকে আলোকে যেতে পারি-_যে আলোক নেভে না, শাশ্বত, সদা জাজল্যমান, 
যার দীপ্তিতে সব প্রকাশ-_ স্বয়ং প্রকাশ । 

ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দ পুজার বসেছেন। দেবী-বরণ হচ্ছে। শ্রীশ্রীমাকে 
আশ্রম কন্তারা আহ্বান করে নিয়ে এল। আজ সকালে নবরূপে প্রকাশ__ 
বাসন্তী রংএর চাদরে মায়ের শ্বেতশুভ্র বস্তি ঢাঁকা__সুখ লাবণ্যময়, উজ্জল_ 
দৈবীশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেবী সরস্বতী যে পূজা নিতে এসেছেন! মা 
মঞ্চে এসে দেবী-প্রতিমার বাম পার্শ্বে বসলেন। মাঝে মাঝে মা সব পূজার 
আচার-অনুষ্ঠানও বলে দিতে লাগলেন- মায়ের কাজে কোন খুঁত নেই__ 
পুংখানুপুংখরূপে সব যেন হয়। দেবীর পুজার তখনও পর্যন্ত কোন পুস্তক, 
বাছযন্ত্র ইত্যাদি ren হরনি__মা বলাতে একটি মৃদঙ্গ, পুস্তকাদিও বীণা আনা 
হল। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীটিকে মা বললেন, “যদি এখন বীণাটি বাজান হয় 
তাহলে দিও না, আর যদি না বাজাও তাহলে দিও 1” 

মাঝে মাঝে মা দেবীর face হাত জোড় করে বসে_মুখে এমন ভাব 
যেন বিনীতভাবে vfs বন্দনা করছেন। আবার এক এক সময় শ্রীমুখ 
জেগাতির্য়-_দৈবী শক্তি ফেটে পড়ছে! মায়ের যে বর্তমান বয়স ৮৫ ও. 
বার্ধক্য যে শরীরের উপর নিজের কাজ করে যাচ্ছে_ত! বুঝতেও পারা 
যায় না। AA মহা-সরস্বতীরূপে পূজা নিচ্ছেন_-তীর প্রিয় সন্তানবৃন্দের 
কাছ থেকে। মায়ের ভক্তেরা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে মা 
যখন ভক্ত. সমক্ষে লোকাচার মেনেও এবং তীর সমস্ত দৈবী-সত্তাকে অতি 
সযত্বে লুকিয়ে রেখেও পুজা গ্রহণ করেন, তখন W যেন অতি সহজ ও 
সাবলীলভাবে গভীর সমাধিমগ্র হয়ে পড়েন_-অন্ত জগতে চলে যান__তীর 
প্রমুখ জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। মা_িনি জগতের মা--তিনি কত লুকিয়ে 
রাখবেন? বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে “মানুষ-কালী'রূপে টাকায় স্ব-প্রকাশ 
হয়ে ইদানীংকাল পর্যন্ত একমাত্র AN আনন্দময়ীকেই 
দেখা যায়__সর্বসমক্ষে বেদীর উপর, দেব দেবী-প্রতিমার' 
সঙ্গে পাশাপাশি বপে_তা শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, অন্নপূর্ণা, 
সরস্বতী, TH, যাই হোক না কেন- যোড়শোপচারে পূজা গ্রহণ করছেন।' 
দেবী প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠছে, PAI মা চিন্মযীরূপে আত্মপ্রকাশ করছেন |: 
. এ কেবল শোনা কথা নয়_মায়ের এই অধম ও দীন সন্তানেরও বহুবার 
স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়েছে | 


দেব-দেবীর সঙ্গে 
মায়ের একাত্মতা 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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নির্বাণানন্দজী এবারে মাকে ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করলেন-__মাকে 
বাসন্তী রংএর বেনারসী শাড়ী পরানো হল-_মাথার মুকুট, ভালে চন্দন তিলক, 
গলে মালা, pte মায়ের শরীরের উপর চন্দ্রমাল্য দিয়ে নির্বাণানন্দজী মারের 
বক্ষংস্থলে সচন্দন-ফুল-বিন্ধ-পত্রাদির অর্ঘ্য স্থাপন করলেন। শঙ্খ-উলুধ্বনি হতে 
লাগল আর আশ্রম কন্তারা আবৃত্তি করতে লাগলেন__ 


“যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা যা শুভ্রবন্্রাবৃতা। 

যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা! a খ্বেতপন্নান] ॥ 

যা বরহ্মাচু'তশস্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদ! বন্দিতা। 

সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাভ্যাপহা ॥ 
সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুভ্তকধারিণী। 
মুরারিবন্নভ1 দেবী সবশুর সরস্বতী ॥ 

সরস্থতি মহাভাগে বিছ্যে কমললোচনে | 

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ত তে ॥” 


মা এতক্ষণ দুহাত জোড করে বসেছিলেন_শরীর নিশ্চল, নিঃশব্দ_এবার 
মায়ের দুই চক্ষু পূর্ণভাবে নিমীলিত হয়ে গেল, মা স্থির, শরীরে কোন স্পন্দন 
নেই-_সমস্ত অবয়ব জ্যোতি্মর__মুখ অতীব সুন্দর ও তেজোন্বীপ্ত। মা 
গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন । এ দিকে গীত-বাগ্ভাদি চলছে_শঙ্খ- 
কীসরধ্বনিও বাজছে। মারের এই দেবীরূপ দেখার জন্য ডানদিক থেকে 
সমস্ত ভক্তবুন্দ হড়মুড করে বাঁদিকে চলে এলেন__মায়ের মুখোমুখি তারা হাত 
জোড় করে দাড়িয়ে। নিবাণানন্দজী আরতি আর্ত করলেন__তার সঙ্গে 
সবাই গাইতে লাগল “জয় অস্বে গৌরী মাঈয়া”। মা গভীর-সমাধিতে মগ্ন 
হয়ে যাচ্ছেন দেখে নির্বাণানন্দজী আস্তে আস্তে মায়ের মাথ! থেকে মুকুট, গলা 
থেকে ফুলের মাল! ইত্যাদি সরিয়ে দিলেন-_মা ধীরে ধীরে চোখ খুললেন ও 
নিজের শরীর থেকে বেনারসী চাদর ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলে 
দিলেন । মহামারা-মহাসরস্বতী আবার নিজের মায়ার দ্বারা নিজেকে লুকরে 
ফেললেন-_র্বদমক্ষে সাধারণ ও সহজ হয়ে মিশে রইলেন ! কিছুক্ষণ itm 
মা উঠে পড়লেন। আশ্রম-কন্তারা মাকে হাত ধরে [নিজের ঘরে নিয়ে 
গেলেন। 


* 
* * 
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ভীমপুর1 আশ্রমের পিছনে খানিকট। জমি পাওয়া গেছে_ সেইদিকে 
আশ্রম বাডানে! হবে । মিঃ বি. কে. শাহ সেখানে জমি-জরিপের ও.নলকুপ 

) খননের ব্যবস্থাও করেছেন। জমি খুব উঁচু নীচু ও নদী- 
নলকুপ খননের SIs থেকে কিছু দূরেও বটে। মিঃ শাহ্‌, মিঃ ডিভেচা' 

০ ইত্যাদি ভক্তগণ শ্রীপ্ীমীকে সেখানে নিয়ে গেলেন__ 
উদ্দেশ্য মাকে জারগাটা দেখানো এবং মায়ের আশীর্বাদ লাভ। লীলা বহন্‌» 
মাকে বললেন, “মা কোনখানটা জল পাওয়! বাবে? নেই খানটাই এখন 
পূজা করা হবে ও পরে boring হবে ?” মা মৃদু মৃদু হানতে লাগলেন । এসব 
কথার সোজা জবাব মা দেন না । মা! বলেন, “এ শরীর হ্যা, না, এদব কিছুই 
বলে না*। মা বললেন, “পরমানন্দ কোথায়? তাকে ডাক”। কে একজন 
ডাকতে গেল ও ফিরে এসে বলল, তার শরীর ভাল নেই,_তিনি এতট। 
আসতে পারবেন ন!। 

মা বললেন, “তবে ঠিক আছে”। তোমরাই সব ব্যবস্থা কর। মিঃ বি. 
কে. শাহ মায়ের পুরানো ভক্ত । তিনি মায়ের কার্ধপ্রণালী কিছুটা বোঝেন | 
তিনি বললেন, “মা যখন এই জায়গায় চেরার রাখতে বলেছেন ও বসে 
আছেন, এইখানেই জল পাওয়া যাবে”। বলেই তিনি কোদাল নিয়ে সর্ব- 
প্রথমে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন, ওনার দেখাদেখি আরও কয়েকজন গুজরাট 
ভক্ত এখানেই মাটি Cw) মা বসে বনে বাচ্চা মেয়ের মতন হাসতে 
লাঁগলেন__যেন মজা দেখছেন। তারপর মাটির কলস করে জল এনে মিঃ 
শাহ্‌, শীলা বহন্‌, মিঃ ডিভেচা ইত্যাদি ভক্তবুন্দ। দেই গর্তের মধ্যে ঢালতে. 
লাগলেন-__ঠিক মায়ের পদধুগলের সামনে । আমি ও faer পিছনে 
দাড়িরেছিলাম। ম! হঠাৎ বললেন, “দেবু, feet! তোমরাও হাত লাগাও, 
জল ঢাল”। মায়ের আদেশে আমরা সবাই একসঙ্গে সেই মাটির কলস ধরে 
জল ঢাললাম। মা-ই সব, আমর! যন্ত্র । আমার হাতে একটি ফুলের মালা 
অনেকক্ষণ থেকে ছিল। পুজোর প্যাণ্ডাল থেকে, এসে যখন ম! বাইরে বসে 
সকলকার পূজো এক এক করে গ্রহণ করছিলেন, তখন ভীডের জন্য আমি 
কাছে যেতে পারিনি, দুরে দাড়িয়ে ছিলাম। এখন দেখলাম, জমি পূজা! হল, 
অথচ ফুল নেই | মা-ই হয়ত আমায় প্রেরণা দ্রিলেন। আমি সেই মালাটি 


১। মিঃ বি. কে. শাহ (ভাইয়ার) সতী 
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মায়ের শ্রীচরণে ঠেকিয়ে মারের সামনেই জলভরা! গর্তটিতে অর্পণ করলাম। 
মা দেখলেন, মনে হুল মা WAS হলেন! নলকুপ খননের জন্য জমি-পুজা 
সাঙ্গ হল। মাকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে আসা হল। মা আস্তে আন্তে 
সিডি চড়ে নিজের ঘরে উপরে উঠে গেলেন | 

আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী শুরা সপ্তমী, বুধবার, ১৯৮১। সরস্বতী পুজার 
বিসর্জন গতকাল হ'য়ে গেছে৷. আশ্রমে বিশেষ কোন লোকজনও নেই। 
সুন্দর, শান্ত এই তপোবন নর্গদাতীরে। ভাস্করানন্দলী 
ও নির্বাণানন্দজীর সঙ্গে ঠিক হল আমরা নৌকা করে 
নর্গদার উপর দিয়ে মন্দির-দর্শনে বেরোব। অমিয়, 
সন্তোষ ও যে ছেলেটি সরস্বতী প্রতিমা গড়েছিল_ওরাও আমাদের সনদে 
চল্ল। চান্দোদ্‌ ঘাট থেকে আমরা নৌকা নিলাম-__শ্রোতের বিপরীত 
দিকে যেতে হবে । আমরা উত্তর পাডের পাশ দিয়ে নদীর তীর ধরে চলতে 
লাগলাম। ভাস্বরানন্দজী পূর্বাশ্রমে গুজরাট প্রদেশের লোক ছিলেন_তিনি 
সব মন্দিরের ইতিহাস ইত্যাদি বলতে লাগলেন। মন্দিরগুলি খুব উপরে-_ 
পাড়ের উপর, চতুর্দিকে জঙ্গল গাছপালা, আর নীচেই নদী-__একেবারে থাডাই 
নেমে গেছে। স্রোতস্বিনী | i 

চান্দোদের পাশেই “্যম্হাসের মন্দির”_এখানে নাকে যমরাজ 
হেসেছিলেন। কখিত আছে, একবার মর্ভলোকে মৃত্যুর হার এত কমে 
গেছিল যে মৃত্যুলোকের অধিপতি wate বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন 
ব্যাপার কি? যমলৌকে এত কম সংখ্যায় সব আসছে কেন? এর কারণ 
উদ্ঘাটন করতে যমরাজ স্বয়ং পৃথিবীতে এসে দেখেন যে নর্মদাতটে সাধু 
sima যোগশক্তির প্রভাবে তীদের কুপাবলে এই তপোভূমির মাহাত্যে 
এখানকার সবাই অমর হয়ে উঠেছে। এখানে মৃত্য নেই-_-নেই জরা, 
ব্যাধি, দুঃখ, শোক। এ বিচিত্র নর্মদাতটের পবিত্র ভূমি । এ দেখে যমরাজের 
এক বিচিত্র আনন্দ বোধ হয়, তিনি আশ্চর্যান্থিত হয়ে যান ও হাসতে থাকেন। 

ং ও যম্হাঁসের মন্দির | 

yt টি বর্ণালী শহর অভিমুখে চলতে লাগল । কয়েক মাইলের 
পথ নদীর উপর। রোদ্দুর খুব চড়া। কিছুক্ষণ পর আমরা এসে পড়লাম 
ঘাটে। কর্ণালী একটি ছোট্ট শহর-__মন্দির আশ্রমে ভরা_শহর ৪1 
গ্রাম বললেই ঠিক হয়_কীচা রাস্তা একে বেঁকে চলেছে! এটি বহু সাধকের 


নর্দদাতীরে মন্দির 
দর্শন 
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তপস্তার স্থান । প্রথমে আমর] গেলাম কুবের মন্দিবে__্থন্দর মন্দির । শিবলিঙ্গ 
রয়েছেন পাশেই Gal মায়ের মন্দির__একেবারে নদীর VAT! গত TIF 
জলে সব ভেঙে গেছে । শিব ও শক্তি পাশাপাশি রয়েছেন । সেখান থেকে 
সীতামাতার মন্দির এখানে সীতাদেবীই আরাধ্যা দেবী । মন্দিরটি দোতলা! | 
aes aie রয়েছে ও চতুরদিকে গীতার অমৃতময়ী বাণী লেখা । প্রথমে 
হ্বিনারায়ণ মহারাজ পরে তীর শিষ্য মহা-মণ্ডলেশ্বর সদানন্দ মহারাজ ও 
তার স্থুযোগ্য Pra বিছ্ানন্দজী মহারাজ__সকলেই এখানে সাধনা করেছেন। 
এরপর গায়ত্রী মন্দির। গায়ত্রী দেবীই এই মন্দিরের আরাধ্যা দেবী। 
এটি সিদ্ধ তপস্তার স্থান। এখানেই কেরালার বিখ্যাত সাধু আত্মানন্দ 
সরস্বতী সাধন-ভজন করে সিদ্ধিলাভ করেন। আজ থেকে ৩১৩২ 
বছর আগে কানপুরের সন্নিকটবতাঁ “বিধুর' গ্রামে গঙ্গার তটে ওনার 
মহাসমাধি হয়। 

তার পর সোমনাথ মহাদেবের মন্দির__-এখানে বিরাট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। নির্ধাণানন্দজী ও আমি ভিতরে গিয়ে শিবলিঙ্গের পাশে বসলাম | 
এখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান ৷ বাইরে মোহন্তজী দেখালেন একটি ‘চক্র? 
শিবলিল্দের সামনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে_এটির নিত্য পূজা হয়। কিংবদন্তী আছে, 
বিষ্ণু ও মহেশ্বর শিব দুজনে একই সময়ে সাক্ষাৎ এখানে প্রকাশ হন । এখানে 
তপস্যা করলে মোক্ষ লাভ অনিবার্য । এখানকার লোকেরা বলে “কুবেরে 
Teas, আর সোমনাথ মহাদেবের মন্দিরে মোক্ষলাভ”। মহালন্ষ্ী ও 
মহাকালীতে কোন প্রভেদ নাই। সবই সেই মহামায়ার কূপ | 

অপরাহ্ণ প্রায় একটা বেজে গেছে। আমর! এসে নৌকার উঠলাম 
ভীমপুরা আশ্রমে ফিরে যাবার wy পথে পড়ল “অবু' নদী ও নর্মদার 
সঙ্গম__এটি অতি পবিত্র সঙ্গমস্থান! কাশীতে যেমন মণিকণিক! ঘাট-__ 
যেখানে শ্রীশ্রীরামরুষ্জ পরমহ্ংসদেব প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন যে কাশী 
বিশ্বনাথ প্রতিটি মুমুক্ষুর কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম দিয়ে তাদের মোক্ষ লাভ 
ঘটাচ্ছেন_সেই রকম অরু নদীর এই সঙ্গম গুজরাট প্রদেশের “মণিকর্ণিকা” 
_সবাই এখানে আসে পারলৌকিক কার্য করার জন্ত_যাতে মুমুক্ষু জীবের 
আত্মা অবশেষে নর্দেশ্বর মহাদেবের চরণে বিলীন হয়ে জন্ম- মৃত্যুর চক্র 
থেকে নিস্তার পায় ও চিরশাস্তি লাভ করে। 

বিকেলে মায়ের দর্শন হয়ে গেছে_৬ট! থেকে ৬॥ পর্ষস্ত। একটি সাদা 


/ 
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কাপড় পড়া ব্রহ্মচারী গুজরাটের মোড়, ষ্টেট থেকে এসেছে। চুল-দাড়ি, 
মণ্ডিত, বেশী কথা কর না, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। এই ব্রহ্ম- 
সহজিয়! পথই-_মায়ের s. 
নির্দেশ চারিটির সঙ্গে আমার বরোদার বাস cane দেখা ও 
আলাপ হয়েছিল। বলল, ওর কিছু সমস্তা__কষ্ট আছে, 
মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চার । মা তাকে ভিতরে আসতে বললেন। 
ব্ৰহ্চচারীঁ“মা, আমার নানান দেব-দেবীর মুতি দর্শন হয়__মনে হয় 
কুণ্ডলিনী জাগরণ হচ্ছে। কান ভৌ ভৌ করতে থাকে । মনে হয় নাদ- 
ধ্বনি উঠছে । বেশীক্ষণ বসে ধ্যান করতে পারি না_মনে হয় কেউ যেন 
গলা চেপে ধরেছে-_ঘাড়ে খুব ব্যথা হয়। তখন আমি গ্রামের প্রান্তে 
যেখানে বসে জপ-ধ্যান করি সেখানে শুয়ে থাকি। গ্রামের লোকেরা 
বলে যে আমাকে নাকি ভূতে পেয়েছে ও ঠীষ্টা-বিদ্রপ করে। আমার বাবা 
মাও আমার প্রতি fare” 
মা_“তুমি কি মন্ত্ৰ জপ করো?” 
্রক্ষচারী_:আমি অনেক মন্ত্র জপ করি। যখন যেটা ভাল লাগে। 
কখনও FRU, কখনও শক্তিমন্ত্র আবার কখনও প্রণব |” 
মা_“আচ্ছা! তুমি কোন একটি মন্ত্র জপ কর না?” 
a— মা।” মা একটু চুপ করে রইলেন ও তারপর বললেন__ 
মা “তুমি এক কাজ কর। প্রথমে চুল-দাড়ি কেটে ফেল-_সাধারণের 
মতন হও ও সহজ ব্যবহার কর। বেশী করে ‘শবাসন’ করবে। শরীর ভাল 
খাকবে। চুল-দাড়ি কেটে স্বাভাবিকভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পড়লে আর 
গ্রামের লোকেরা তোমার পিছনে লাগবে T | আর তুমি বাপ-মায়ের কাছে 
চি উপদেশ। সহজ-সরল ভাবই মাচান। সাধুর ভিতর 
বাহির দুই-ই সরল হওয়া চাই। হটযোগ বা জোর-জবরদত্তি করেঃ 
কৃত্রিম উপায়ে কুগুলিনী জাগীন যায় T সেই রকম চুল-দাঁড়ি রাখলে বা 
কাপড় রাঙালেই সাধু হওয়া বার না। মনের রং রাডাও ওরাও পথে 
বাঁক। তোমার চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলে ঠিক ঠিক সময়েই সদ্গুরুই তোমার 
cmos জাগরিত করবেন। যে কুগুলিনী মাথা নীচু করে মৃলাধারে পড়ে 
আছে-গুরু রুপার জ্ঞানলাভ হলে কুগুলিনী স্বাভাবিক ভাবেই জাগবে | 
সহজিয়া পথই মায়ের নির্দেশ। কেবল T স্থির রাখ। মা বলেনঃ 
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১৭০ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 
“লক্ষ্য যখন প্রাণময় হতে থাকবে যার যা আবশ্ঠক__“আপসে আপ হোঁ. 
বায়ে] ৷” 


Sabla তার সমস্যার এত সুন্দর ও সহজ সমাধান পেয়ে খুশী মনে 
চলে গেল। যে যতই কঠিন সমস্যা নিয়ে আন্থক না কেন, তা আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক বা আধিভোৌতিক যাই হোক না কেন-_ ইচ্ছামরী মায়ের নিমেষ- 
মাত্র ইচ্ছা! বা! খেয়ালের দ্বারা সেই অফুরন্ত ও স্বতঃস্ষর্ড অমৃতময়ী করুণাধারার 
সবাই তরে যাচ্ছে। কেউ বুঝতে পারছে__কেউ বুঝতে পারছে না। না 
বুঝলেও ক্ষতি নেই__বিষ না জেনে খেলেও বিষের feral হবেই হবে | 

সবে মাত্র সন্ধ্যার অন্ধকার হরেছে। মন্দির থেকে ধূপ-ধূনার গন্ধ ও. 
শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে । নর্মদ! নদীর পবিত্র হাওর! সদ্য মুকুলিত আত্রকুঞ্জের 
গায়ে লেগে ছড়িয়ে দিচ্ছে এক অপূর্ব মধুর ভাব। 
চারিদিক শান্ত, গম্ভীর ও নিঃশব্ব আমি ও, 
ভাক্করানন্মজী মায়ের নতুন বাড়ীর ঘরের সামনে আত্র- 
কুঞ্জের নীচে বসে সংপ্রসঙ্গ আলোচনা করছি। একটি প্রশ্ন ভীমপুর] যাঁওয়া 
অবধি আমার মনে উকি মারছে? 

আমি-স্বামীজী ! আমরা অসহায়ের মতন AAS কর্ণ অনুযায়ী 
প্রারন্ব-সংস্কারের কবলে পড়ে আছি | কর্মের ফল তো! পেতেই হবে । কত 
জনমের সংক্কার_-কত কালির” দাগ। গৃহস্থাশ্রমে থেকে চাকুরী-দংসার ক'রে 
Pesa জন্য আর কত জপ-ধ্যানই বা আমর1 করতে পারি? তবে কি 
এ ভোগের শেষ নেই? আর কত যন্ত্রণা আমর! ভোগ করব? এই করতে 
করতেই কি জীবনট! চলে যাবে? 

ভাক্করানন্দ_-“সব ভগবানের বিধান watt চলছে। ঠিক সময়ের 
জন্য অপেক্ষা কর। আর প্রতি নিয়ত গুরুক্কপা প্রার্থনা কর । atae সব 
কেটে যাবে । ভুলে যেও না, আমরা সবাই মায়ের আশ্রিত। মনটাকে 
সব সময় এ দিকে ফেলে রাখতে হবে | automatically পাবে । ভিতর, 
থেকে আসবে । মায়ের স্থিতি এত উপরে যে মাকে ধরা যায় না।% 

আমি-__-“আপনার! তো খুবই ভাগ্যবান। সব সময় মায়ের সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছেন, কতদিন থেকে । আপনারাও মাকে বুঝতে পারেন না? 

ভাক্করানন্দ__“আমরাঁও মাকে বুঝতে পারি না। কাছে থাকলে আরও 
মুস্কিল। আমরা confused হয়ে যাই। ম! সম্পূর্ণ স্বাধীন, নির্লিপ্ত ও 


কর্মফল-_প্রারন্ধভোগ-_ 
গুরোঃকৃপা হি কেবলম্‌ 
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চোদ্দ] ভীমপুর1 পর্ব ১৭১ 


নিবিকার । জাগতিক বিচারে মাকে ধর! যাবে না। মায়ের স্থিতি এত 
উপরে যে ধরা যায়না । মা কপ করে নিজেকে ধর দিলে তবে মাকে 
বোঝা! যাবে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্‌। Total surrender চাই |” 
ভাস্করানন্দজী আরও ব'লে যেতে লাগলেন__“আমি তখন সবে পাশ 
করে কলেজ থেকে বেরিয়েছি_ [exile Inspector এর চাকুরী করি 
গুজরাটের আমেদাবাঁদে। কিছুতে মন বসে না-_-মন উদ্ভ্রান্ত, চঞ্চল-_তীব্র 
বৈরাঁগ্যভাব--& দিকে পড়ে আছে। তখন একবার আমেদাঁবাদে curfew 
চলছে_ সাম্প্রদায়িক গোলমাল, রাস্তার কেউ বেরোচ্ছে নাঁ_আমি চাকুরীর 
কাজে বিপদসন্কুল এলাকায় একা একা গেছি_-কোন খেয়াল নেই! আমাকে 
মেরে ফেলতে পারত-_কিন্ত কেউ কোন ক্ষতি করেনি। ভগবান তার Plan 
অন্তুযায়ী সব করছেন। পাগলের মতন মাকে খুঁজতে খুঁজতে প্রথমে 
প্ররাগের কুম্তমেলার ও পরে কাশীর আশ্রমে আমি_কোন হুদ নেই__আমার 
স্্যটকেস, টাঙ্গার ACH চলে গেল-_অপ্রত্যাশিতভাবে তারাই ফেরৎ দিরে 
গেল। মাকে কাশীতে প্রথম দর্শন করার পর আর মাকে ছেড়ে যেতে 
পারলাম নাঁ। মায়ের কাছেই রয়ে গেলাম । আমি টাকা-পয়সা মান সম্মান 
কোনদিন চাই নি। এখন মা আশ্রমের নানান কাজের ভারও দিয়েছেন 
এসব ব্যাপারে আমি একদম impractical | মা বা আদেশ করেছেন, তাই 
শিরোধার্য_তাই করছি। আমর! মায়ের কাছে totally pis 
করেছি। এখন মা যা করেন। কেবল TAB সব সময় এ দিকে ফেলে রাখতে 
চেষ্টা করি। তীর কৃপা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ।” ee 
আঁমি__“এইজন্যই বল! হয় গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্‌ । MSHS কৃপা ব্যতীত 
রাস্তা নেই।” 
না ee প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আমরা ক জীব 
__আমাঁদের কর্তব্য কেবল ঈশবররূপী সদ্গুরুর কৃপা প্রার্থনা করা। তিনি el 
করে যেন আমাদের ভরিয়ে দেন। তিনি কৃপাসিন্ধ_তীর ডর 
অঝোরে ঝরে পড়ছে_কেবল দুহাত পেতে ধরে নাও পু p 
দ্বার না ছাড়লে এই প্রপঞ্চময় জগত থেকে মুক্তি aR pay 7 jae 
জন্ম-মৃত্যুর হাঁত থেকে নিস্তার নেই। ‘কামনা-বাসন! যতদিন. el 
sofa? AA সাক্ষাৎ Steel অহ্ংকারজনিত দেয়ার নিয়ে y 
তীকে কি করে জানবে? ধিরার' মধ্যে থেকে তুমি ‘অধরা’কে কি করে 
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১৭২ মাতৃ-লীল! দর্শন [পরিচ্ছেদ 


ধরবে? কত সাধু-সন্্যাসীর! সারা জীবন তার কাছে কাছে থেকেও বদি 
তাকে বুঝতে না পারে, তাহলে তুমি সংসারী জীব gota বার মালা ঘুরিয়ে 
কি তাকে ধরতে পারবে? 

কত শত-সহন্্ জনমের প্রারন্ধ সংস্কার তুমি ঘোচাও কি সাধ্যি? তাই 
গীতার মোক্ষষোগে বর্ণিত শ্রীভগবানের চরম উপদেশ গ্রহণ কর। 

“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং দর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিয্তামি মা শুচঃ I” ১৮।৬৬ 

তুমি সব ছাড়__ছেড়ে নিঃস্ব নিরাশ্রয়ের মতন মায়ের চরণ ছুটি আকড়ে 
পড়ে থাক, আর ব্যাকুলভাবে তার কৃপা প্রার্থনা কর | তিনি নিশ্চয়ই 
তোমাকে কোলে তুলে নেবেন। তোমার সর্বপাঁপ থেকে বিমুক্তি হবে। 
তোমার অনন্ত! শরণাগতিই তোমার সব প্রারব্ধ-সংস্কার কাটিয়ে দেবে | 

আমাদের ভীমপুরা আশ্রমের পাশেই নর্মদার উপর গঙ্গোনাথের আশ্রম | 
TAS মহাপুরুষ ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রম, সেখানে একদা গীতান্বর নামক 
বালক সেই মহাপুরুষের পৃতম্পর্শে দীক্ষিত হয়ে ও তাঁর 
কৃপা লাভ করে বালানন্দ ব্রন্মচারীরূপে জগছিখ্যাত হন ও 
'বিশ্বকল্যাণ করেন।১ AAN একবার দেওঘর গেলে বালানন্দজী বলেছিলেন, 
“মা, তোমার গাটরী খোল।” মা জবাব দিয়েছিলেন__“গাটরী তো বাবা 
খোলাই রয়েছে 1” 

এটি খুব পুরানো আশ্রম । নর্নদা পরিক্রমাকারীদের আশ্রয় দান ও তাদের 
দেখাশোনা করা ও ভোজন ইত্যাদি করানোর জন্য এই আশ্রম বিখ্যাত। 
কথিত আছে, ব্ৰহ্ধানন্দ মহারাঁজজীর এক ভিক্ষার ঝুলি ছিল__এই অলৌকিক 
ও দৈবী শক্তি সম্পন্ন ঝুলির প্রতাপেই আশ্রমের সমস্ত খরচা নির্বাহ্‌ হুত। 
যোগসিদ্ধ শক্তিধর মহাপুরুষের কোন চিন্তা ছিল না। এখন এই আশ্রমের 
Great গণেশানন্দজী মহারাঁজ। জ্যোতিঃ মঠের আনন্দ উপাধিধারী 
সাধুকুলের অন্তর্গত ও ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রমের পরম্পরায় বর্তমান 
GIRS! চেহারাটি হুন্দর, বলবান ও তেজস্বী। বয়সের ছাপ চুল-দাড়ি বা 
শরীরের উপর পড়লেও, ব্রহ্মচর্য ও যোগশক্তির প্রভাব পুরোপুরি বিদ্যমান | 

চক্ষু দুটি অতীব উজ্জল ও শক্তিসম্পন্ন । সরস্বতী পূজার দিন পকালে তিনি 


গঙ্গোনাথ আশ্রম 


si মাতৃদর্শন, ভাইজী, পৃঃ va, ef সংস্করণ 


` 
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এসে পুজামণ্ডপে Seater সম্মুখে বসেছিলেন ও মা যেমন সব সময় সাধু- 
মহাত্সাদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে তীদের অভ্যর্থনা করেন সেইভাবে তাকেও 
অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন । DAA গণেশানন্দজী না বসা পর্যন্ত নিজে 
দাড়িয়েছিলেন ও ভাক্কবানন্দজীকে দিয়ে তীর পায়ের নীচে কম্বল পাঁতিয়ে 
দিরেছিলেন। 
শীপ্ীমার এই লোকশিক্ষা সকলকার, বিশেষ করে সাধু-মহাত্মাদেরও 
শিক্ষণীয় । QAN জগতের মা--তীর কাছে সার! ভারতের কত সিদ্ধ মহাপুরুষ, 
সাধু-সন্ত-মহাত্মা সদাই আস্ছেন তাদের প্রণতি জানাবার 
মায়ের সাধু-বিদায় x a 
weit Haha ই এ কিন্ত মা তাঁদের সঙ্গে নিজের মাথাও হুইয়ে দেন__ 
চরণে প্রণাম তো নেনই না-_কেবল দুহাত জোড় করে 
“নমো নারায়ণ। নমো নারায়ণ”! আর ব্যস্তত|, কি করে তাদের উপযুক্ত 
স্বাগত-_অভ্যর্থন! হয়। একে মালা আনতে পাঠাচ্ছেন, ওকে ফলের টুক্‌রি 
সাজাতে বলছেন, অনেক সময় নিজের হাতে ফল বাছছেন, তাকে ভোজনের 
ব্যবস্থা করতে বলছেন-_মা সদাই ব্যস্ত। মহাত্মারা যখন মাকে “ভগবতী” 
ও “সাক্ষাৎ জগদস্বা” বলে প্রণাম করছেন, মা তখন বলেন, “ইয়ে ছোটি বাচ্ছি 
হায় না? বাবা! ইস্‌ শরীরকো দর্শন দেনেকে লিয়ে আয়ে ŠI | 
কষার বস্ত্র ও সর্বত্যাগী সন্যাসীর প্রতি কি রকম মর্যাদা ও সমাদর করতে 
হয় তা AA আনন্দমরীর কাছে এনে না দেখলে বিশ্বাস করা বায় না। 
আবার এও দেখেছি, AAT কোন আশ্রমে নিয়ে গিয়ে 
মা প্রকৃতই সমভাব উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নি-_অনেক মোহস্ত_সাধু 
R মাকে দেখেও চিন্তে পারেন নি, কোন কোন মোহস্তুজী 
মাকে নীচু আসনেও বসতে দিয়েছেন, মা কিন্তু সদাই নিলিপ্ত ও নিধিকার। 
আবার কেউ তান্ত্রিক সাধু পাঠিয়েছেন_মায়ের সামনে বসে অনিষ্টকর মন্ত্রে 
ক্রমাগত জপ করে চলেছে। ভক্তরা তাকে উঠিয়ে দিতে চেয়েছে__কিন্তু মা 
মৃদু মৃদু হাসছেন আর বলছেন, “ও যতক্ষণ বসে থাকে, থাকতে দাও, ওর 
গায়ে হাত দিও না”। মায়ের মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়ে গেছে, মা উঠছেন 
না-কেন pal একজন তান্ত্রিক তীর সামনে বসে মারই বিরুদ্ধে অনিষ্টকর 
মন্ত্রজপছে। পরে মাকে জিজ্ঞাস! করা হলে মা বলেন, “এই শরীরটা যখন 
দেখে যে ও অনিষ্টকর মন্ত্র জপছে, তখন একটু উদ্দাসকে মজা করে বলা। এ 
শরীরের কাছে কল্যাণকর মন্ত্র বা অনিষ্টকর মন্ত্রর_মধ্যে কোন ভেদাভেদ 
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১৭৪ মাতৃ-লীলা দর্শন | [পরিচ্ছেদ 


নেই-_এ শরীর সবই গ্রহণ করে। মন্ত্র যদি ঠিকমত কেউ জপ করতে পারে, 
তাঁর ফল তো হবেই। রোগরাও মুতিরপে এই শরীরের কাছে আসে, এ 
শরীর কাউকেও প্রত্যাখ্যান করে না”। শ্রীতীমায়ের স্বরূপ, স্থিতি ও বিশালতার 
এই প্রমাণ। মা সদাই ব্ৰহ্মানন্দে বিলীন, প্রকৃত সমভাবসম্পন্না ও সর্ব 
আসক্তি-ব্জজিত সদাই সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমজ্জিত। মায়ের হ্র্ষ-বিষাদ নেই, 
মায়ের CPR AE, মারের গ্রাহ এবং ত্যাজ্য বলে কিছুই নেই_খিনি 
ami আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন_-তিনি সাক্ষাৎ শিবই। তিনিই শক্তি। তিনিই 
পরমাত্মস্বরূপ | 
১“লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যন্তা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা। 
শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ ॥” 
[বিবেক চূড়ামণি; আদি শঙ্করাচার্য, ৫৫৪ ] 
যিনি লক্ষ্য (সাধন ) এবং অলক্ষ্য ( বিষয়চিন্তা )_এই দুই দৃষ্টিই পরিত্যাগ 
করে কেবল এক আত্মন্বরূপে সদা স্থিত থাকেন, তিনিই ত্রহ্মবেতাদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ট মহাপুরুষ, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবই। 
* * * 
গঙ্গোনাথের মন্দিরে আবার আসা বাক। গোধূলি কাল। ধুলোর রাস্তা 
দিয়ে হাটতে হাটতে গন্বোনাথ আশ্রমে যখন পৌছালাম তখন সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ। 
আমার সঙ্গে আছেন মায়ের আরও ছুটি ভক্ত--সন্তোষ ও অমির । আশ্রমে 
পৌছে দেখি মন্দির বন্ধ হরে গেছে। মন্দিরে agea গলোনাথ বিগ্রহ 
'বিরাঁজিত। বাইরে থেকে প্রণাম করলাম । আমাদের দেখে গণেশানন্দজী 
বেরিয়ে এলেন ও তীর ঘর খুলে দিয়ে আমাদের বসতে বললেন | মহাত্মাজীর 
ভাব খুব সহজ ও সরল, খালি গা, তিনি তীর চৌকিতে বসলেন। আমরা 
মাটিতে কার্পেটের উপর বসলাম। মোহন্তজী গুজরাট প্রদেশের লোক | 


ভাঙ্গ! ভাঙ্গা হিন্দীতে কথা বলতে পারেন | 

আমি-__মহারাঁজ। আমরা -শ্রীপ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রিত। আপনাকে 
দর্শন করতে এসেছি | 

গণেশানন্দ__আপলোগ বহুৎ ভাগ্যবান হ্যায়। মা সাক্ষাৎ ভগবতী। 
‘বহুত, FA | 


১। শ্রীশ্রীআদিশঙ্কারাচার্ধয বিবেক চুড়ামণি__বঙ্গাঙ্গবাঁদক ও ব্যাখ্যাতা! 
'নারার়ণানন্দ তীর্থ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৮ I 
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চোদ্দ ] ভীমপুরা পর্ব ১৭৫ 


আমি-+স্বামীজী! আমাদেরও সৌভাগ্য যে আপনার acy দেখা হল। 
আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি 2” 
গণেশানন্দ__“কীজিরে | কি'উ নেহি?” 
আমি-_অনেকে বলেন কুগুলিনী জাগরণ ন! হলে সাধকের কিছুই হল না। 
এইটিই প্রথম উন্নতির লক্ষণ। সুযুয্নাপথে বায়ু প্রবেশ করে প্রত্যেক চক্রে 
দলের পর দল ES করতে থাকবে ও যটচক্র ভেদ 
করে অবশেষে AA গেলেই মন সম্পূর্ণরূপে বিলীন 
হয়ে নিধিকল্প সমাধি লাভ করবে । অনেকে আবার যোগাভ্যাস দ্বারা 
কুণ্ডলিনী জাগরণের চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ সাধক কি করবে? 
তা ছাড়া এ ব্যাপারটাই বা কি? 
গণেশানন্দ_কুগুলিনী জাগরণ'__“যোগাভ্যাস'_-এ সব আমি জানি না। 
আমি জানি কেবল শরণাগতি-_ভক্তি। কেবল গুরু কৃপা প্রার্থনা কর। 
গুরুপ্রদত্ত পথে চল। তীর কৃপা হলে সব পাঁবে। কুগুলিনী আপনে আপ 
জাগবে | সবসমর সেই মহা নাদের অনাহত ধ্বনি কর্ণকৃহরে বান্ত হবে | 
জমধ্যে আঙ্গুল দিয়ে গণেশানন্দজী বলতে লাগলেন-_“আজ্ঞাচত্র যখন 
ভেদ হবে তখন সব দেখতে পাবে । এইখানেই শিব-শক্তির মিলন। তারপর 
সহ্ত্রারে গতি হয়ে গেলে SALAM সেটা ‘মুনের পুতুলের মতন অবস্থানে 
অবস্থা বলা যার না। 
এই মহাযোগী বালানন্দ ব্ৰহ্মচারীই বহুদিন আগে একবার অখগ্ডানন্দ 
স্বামীজীকে বলেছিলেন১, “যে সঙ্গ ধরিরাছ, ছাড়িও না। মা! ত সাধিকা নন। 
ইনি নিত্যসিদ্বা! কোনও কর্মের উপলক্ষে জন্মগ্রহণ - 
মাসাধিকানন করেন, আবার দেই কর্ম শেষ হইলেই চলিয়া বান। 
ইহাদের কোন প্রকার সাধন-ভজন করিতে হয় না!” 
আমি-_আচ্ছা। স্বামীজী | বহু জনমের প্রারন্ধ সংস্কার কি করে কাটবে? 
গণেশানন্দ_কেবল কৃপা দ্বারা। গুরু প্রদত্ত পথে নিষ্ঠা সহকারে চলতে 


হবে। 
এই বলে স্বামীজী তার পাশেই রক্ষিত ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজ, -বালানন্দ 


কুগুলিনী জাগরণ 


১। Baa আনন্দময়ী, শীগুরুপ্রিয়। দেবী প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ, 
পৃঃ ১৯৯ ১ 
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১৭৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 


ব্রহ্মচারিজী, কেশবানন্দজী,সকলকার ফটো, অয়েল পেন্টিংইত্যাদি দেখালেন । 
বললেন, “বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সুযোগ্য শিষ্য. মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ 
এখনও প্রতি বৎসরে একবার এখানে আসেন, তীর গুরু স্থান দর্শন : 
করতে |” x 
আমি “কাশীতে কয়েকদিন আগে মোহ্‌নানন্দজীর দর্শন পেয়েছি ৷” 
গণেশানন্দজী বলে চললেন, “আমাদের পরম গুরু ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজের 
সময় আমাদের আশ্রমের অবস্থা খুব ভাল ছিল। কোন ভক্ত, ANTS বা 
নৰ্মদা পরিক্রমাকারী এখানকার সেবা গ্রহণ না করে চলে যেত শী। আমাদের 
প্রায় তিনশত. একর জমি ছিল। আমার গুরুদেবের (কেশবানন্দ ) কাছে 
প্রায় সত্তর হাজার টাকা ও কিছু সোনা-দানা ইত্যাদি ছিল। একদিন 
ডাকাতেরা এসে লুট করে সব কিছু নিয়ে যায়__বাঁবার সময় তাকে ছুরি 
মেরে হত্যার চেষ্টা করে। Sew আমর! হ্স্পিট্যালে 
সাধু 'অউর পদ্থি কভি ভর্তি করে চিকিৎসা করি--তিনি দেহ্রক্ষা করেন। 
কালকে বারে মে সামার গুরুদেব দেহত্যাগ করার সমর আমাকে বলে 
দি যান,“বেট!। সঞ্চয় কোরে! না, তাহলে আমার মতন 
অবস্থা হবে।” সেইজন্য আমি কোথাও যাই না, কারও কাছে টাকা-পয়সা 
চাইনা, সঞ্চয়ও করিনা । “সাধু অউর পন্থি কভি কালকে বারে মে নেহি 
শোচতা। অনেক জমি আমর! দান করে দিয়েছি। যা আছে তাতে 
আমাদের চলে যায়_সবাইকার সেবা হচ্ছে_ঠাকুরের সেবা হচ্ছে_ 
আমাদের ভালভাবেই চলে যাচ্ছে ।” 
এক্‌ ঘণ্টার ওপর কথাবার্তা হচ্ছে রাত্রি প্রায় ৮ট]। গণেশানন্দজী 
বললেন, “আপলোগৌকা৷ ভোজন হুর?” 
আমি বললাম “না, আমর! আশ্রমে গিয়ে ভোজন Faq” বলে তাকে 
প্রণাম করে আমরা উঠলাম। তিনি আমাদের প্রসাদ দিলেন | 
আমার গণেশানন্দজীকে বেশ ভাল লাগল। সহজ-সরল কথা-_আর 
ভক্তি__শরণাগতির পথে রয়েছেন। আমি দাস, তুমি প্রভূ_আমি কিছু 
জানি aia করবার তুমি কর। বহু জনমের প্রারন্ধ সংস্কার ভোগ ক্ষয়ের 
উপায় সম্বন্ধে কয়েকদিন থেকে আমার মনে যে লুক্ধায়িত প্রশ্ন ছিল_আমার 
অন্তৰ্যামী San এই নিয়ে দ্বিতীরবার তার উত্তর দিয়ে দিলেন। আসল 
কথা-_“গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্‌।” 
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রাত্রি দশট! বাজে। আমি পরমানন্দ স্বামীজীর ঘরে বসে আছি। 
সচ্চিদানন্দ স্বামীজীও বসে আছেন-_তিনি দর্ডিধারী আদর্শ সাধু_খুব সরল 
ও অমায়িক । বেদান্ত শাস্ত্রের উপর খুব দখল" আছে--সৎ প্রস্দ আলোচনা 
হচ্ছে। এমন সমর ভাক্করানন্দজী এলেন। মায়ের কাছে প্রতিদিন রাত্রে 
এই সময় আশ্রমের স্বামীজীরা৷ পরমানন্দজীর সঙ্গে যান__মাঁকে দর্শন করতে 
ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে । পরমানন্দ স্বামীজী বললেন, “দেবু, চল 
মায়ের কাছে, আমর! সবাই যাই।” আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। স্বামীজীর 
পিছনে পিছনে চললাম | 

মা শুয়ে ছিলেন। আমাদের আসতে দেখে উঠে বসলেন। আমরা প্রণাম 
করে সবাই মায়ের চৌকির সামনে বসলাম। মায়ের ঘরোয়া ভাব_-যেন 
নিজের ছেলেদের নিয়ে বসে আছেন- পূর্ণ মাতৃত্বের ভাব। পরমানন্দ 
স্বামীজীর মতন অশীতিপর বৃদ্ধ ও সিদ্ধ সন্যানীও মায়ের 
সামনে বাচ্চা ছেলের মতন বসে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ চোখে 
মায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন | এই সময় আমার মনেই 
হচ্ছিল না যে মা সাক্ষাৎ জগদস্বার বূপ-_বাকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত-সাধুস্ত-মহাত্মারা 
সদ! পূজা করছেন ও তার কৃপ। প্রার্থনা করছেন_-আমার মনে হল যেন 
আমি সত্যিই আমার গর্ধারিণী মারের সামনে বসে আছি-_-তিনি আমার 
অতি নিকটের জন__আমার পরম শুভাকাজ্জী রক্ষাকত্রা _পীযূষদারিনী T 
জননী__আর আমি তীর ছোট্ট ছেলে। 

কথায় কথায় একটি ব্রহ্মচারীর কথা৷ উঠল। সে পূর্বাশ্রমে এক আন্দোলন- 
কারীর দলে ছিল। তখন ভারতের কোন একটি অঞ্চলে এই আন্দোলন 
দানা বেধে উঠছে_সবাই শঙ্কিত। এখানে ওখানে 
হত্যাকাণ্ড ঘটছে। এ সমস্ত দলে গোপনীয়তা! খুব | 
কেউ বিশ্বাসাতকতা করলে বা কারও উপর সন্দেহ্‌ 
হলে তার আর নিস্তার নেই। এই ছেলেটির উপর হঠাৎ দলের সন্দেহ VA | 

মা বললেন “এ দলের ছেলেরা ওকে একটি গোপন জায়গায়, ওদের 
আজ্ডাতে নিয়ে গেল। ও অথচ তখনও কিছুই জানে না। তাকে একটি 
চেয়ারে বসতে দিল। এমন সব ব্যবস্থা যে, এবাৰ থেকে পড়ে গেলেই, ব্যস | 
সব শেষ! পরে দেহটাকে ছোট্ট করে সরিয়ে ফেলবে-_কেউ বুঝতেও 
পারবে না। দে এক সাংঘাতিক ব্যাপার | 

১২ 


মা পূর্ণ মাতৃতে 
বিরাজমান 


স্মরণমাত্র একটি 
ছেলের প্রাণরক্ষ 
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ও যখন বুঝতে পারল, যে তার অন্তিম কাল উপস্থিত ও তাকে এই জন্যই 
সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে-তখন দারুণ ভর পেয়ে ওর শরীর হিম-_এমন 
সময় ওর এই শরীরটাকে (নিজেকে দেখিয়ে) ক্ষণিকের জন্ত স্মরণ করা 
€শ্মিতহান্তে) ব্যাস্‌। এ Point এ এসে ওরা রুখে গেল। কে একজন 
খবর নিয়ে এসেছে-_ওর! ফিস্ফিস্‌ করে কি সব আলোচনা করল ও নিজেদের 
মধ্যে বলল, “এ অন্ত লোক, আসল লোক নর ।” ওকে ছেড়ে দিল। ও পালিয়ে 
এল-_ প্রাণরক্ষা হল__আর যায়নি ও সব কাজে 1” - 

মা সচরাচর এ রকম কথা! বলেন না__নিজেকে সব সময় সম্পূর্ণভাবে ঢেকে 
রাখেন। আজ কেন যেন বলে ফেললেন-__-তার খেরালে। পরম করুণাময়ী 
ও অন্তর্ধামী মা কত সম্তানকেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে সদাই রক্ষা করছেন। তুমি একবার মন-মুখ এক 
করে ব্যাকুলভাবে ‘মা’ বলে ডাক-_-তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন T | 
তীর ভক্তের বিনাশ নেই। 

“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তি ॥৮ গীতা । ৯। ৩১ 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অজ্ঞ ACS বলছেন, “হে কুস্তীনন্দন। তুমি নিশ্চয় জেনো, 
আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় ন!।” আবার দেখি, রামগীতায়১ মর্যাদা 
পুরুষোত্তম ভগবান Sate পবন নন্দন হনমানকেও È একই .কথা 
বলেছেন 
“ন Tel বিনশ্যস্তি মন্তক্তা বীতকল্পষাঁঃ। 
আদাবেতৎ প্রতিজ্ঞাতং ন মে ভক্তঃ প্ৰণশ্যতি” ॥ ১২ 

আমার ভক্তদের কখনও বিনাশ হয় না। আমার ভক্তদের সম্পূর্ণ পাপ 
নষ্ট হয়ে যায়। আমি পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করে বলেছি যে আমার ভক্তের নাশ 
নেই। 

সাধুসন্নযাসীর কি রকম হওয়া উচিত এই প্রসঙ্গে মা বলে থাকেন, “সন্ন্যাসী 
বলে তাকে, যার সদা শৃন্তে বাস। ‘তীর’ নামে যার সব শূন্যে ভেসে গেছে 

সেই সন্যাসী । যতক্ষণ ঘরবাড়ী, টে*কে পয়সা, শরীরে 
.. আরাম, মনে ভোগ বাসনা, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা ইত্যাদির 
জন্য আগ্রহ থাকবে, ততক্ষণ গৃহে থাকাই নিতান্ত উচিত।” -এই প্রসঙ্গে 


ভক্তের বিনাশ নেই 


সন্ন্যাসী হওয়! বড় কঠিন 


১ শ্রীশ্রীরামগীতাঁ স্বামী নারায়ণানন্দতীর্থ 
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কথা উঠলে মা দুটি সাধুর কথা শোনালেন। মা বললেন, “একটি পাঞ্জাবী 
মোট! সাধু ছিল-__তার কি নাম হ্যা মহেশানন্দ__-সে পূর্বাশ্রমে পুলিশে কাজ 
করত। উত্তর কাশীতে গঙ্গার ধারে একটি কুঠিয়াতে থাকত । একবার 
গন্ধায় বন্যা আসে ও তার কুঠিয়া ভাসিয়ে নিয়ে চলে বায়__এদিকে তার 
খেয়াল নেই! বিরাট মোটা চেহাঁরা__এই ভূঁডি--তাকে হয়ত কেউ মিষ্টি 
খাইয়ে দিয়েছে__রদ মুখ বেয়ে পায়ে পড়ছে আর সারি সারি পিঁপড়ে থা . 
বেয়ে উঠে বাচ্ছে, কোন খেয়াল নেই। ভাত-ডাল ইত্যাদি কেউ খাইয়ে 
দিয়েছে, বুকে, ভূঁডিতে পড়েছে_কোন বিকার নেই, দুহাত দিয়ে গায়ে 
মেখে ফেলা। প্রকৃত সাধু হতে গেলে, এই রকমটাই হওয়া চাই। সমস্ত 
মনটা ঈশ্বরকে দিতে হবে | সুখ-দুঃখ, স্পর্শ-অন্গভব মননাঁদি সব ত্যাগ করতে 
হুবে__এ সমস্ত থাকলে চলবে TL” 

মা বলে চললেন, “আরও একটি সাধু দেখেছিলাম লছমন ঝোলার 
কাছে__গীতা ভবনের সামনে । শীতে জল জমে বরফ হয়ে বাচ্ছে। কিন্ত 
সেসব সময় জলে দাঁড়িয়ে খাঁকত-_খাওয়া নাই, when নাই_জল থেকে 
ওঠা নাই-_জলেই ধ্যানস্থ_ওকে ভক্তরা গিয়ে খাইয়ে আসত। স্পর্শ 
সুখানুভৃতি, শীত-গ্রীশ্মে কাতরতা থাকলে চলবে Ti যার সব নাশ হয়ে 
গেছে, সেই প্রকৃত সন্যাসী | সন্যাসী হওয়া বড় কঠিন।” 

যিনি aas, ধার আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ তাকে তীর দেহ কি করতে পারে? 
-তিনি মুগ্ত ঘাসের DA আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করে দেবেন। 


“ন মে দেহেন সন্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ। 
অতঃ কৃতো! মে SIA জাগ্রংস্বপনস্থযুপ্তরঃ I!” ৫০১ ॥ l 
[ বিবেক চূড়ামণি, আদি শঙ্করা চার্য ] 
যেমন মেঘের সঙ্গে আকাশের কোন সম্বন্ধ নেই, সেইরূপ শরীরের সঙ্গে 
আমারও কোনই সম্বন্ধ নেই। অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
ব্্ধজ্ঞানী পুরুষের a ইত্যাদি শরীরের ধর্ম আমাতে কি প্রকারে 
লক্ষণ হতে পারে? 
ব্ৰহ্মবেত্তা পুরুষ অন্নের জন্য, THI জন্য, গৃহের জগ্য, শয্যা, আবাস, পানীয়, 
নও ’ ১২১ : 
ভোগ ইত্যাদি কোন কিছুর জন্তই উদ্বেগ অন্ভন করেন না। তিনি সম্পূর্ণ 
Y bs 
. রূপে নিরুদ্বেগ ও আসক্তি-বজিত | 
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“ক্ষ্ধাং দেহব্যথাং DIG বালঃ ক্রীডতি বস্তুনি | 
তখৈব বিদ্বান্‌ রমতে নির্মমো| নিরহং সুখী ॥” ৫৩৮ ॥ 
[বিবেক চুড়ামণি-_আদি শঙ্করাচার্য ] 
পেটের ক্ষুধা ও শারীরিক কষ্ট ভুলে বালক যেমন খেলনাদি দ্বারা খেলতে 
থাকে সেইরূপ অহংকার ও মমতাশূন্ত warn বিদ্বান্ও নিজ আত্মার সহিত 
আনন্দের সঙ্গে রমণ করেন ও সবসময় দুশ্চিন্তার হিত হয়ে ব্রহ্ধানন্দে মগ্ন থাকেন | 
AAT এই আলোচন! প্রসঙ্গে বলেন, “ANAR কি তা মুখে বলা যার 
Tl এটা অব্যক্ত, অক্ষয় 1! এই জগতের সমস্ত আনন্দ একত্রিত করলেও 
তার সমান করা যায় ন!।” 
. * * * 
আজ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১, বৃহস্পতিবার । ভীমপুরাঁ আশ্রমে ওপর- 
তলার ঘরে ম! seq আছেন। বিশ্রাম করছেন। মারের শরীরটা ভাল 
যাচ্ছে না। AHR, বারটা। মা একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন-_সর্বশরীর 
সাদ! চাদর দিয়ে ঢাকা। হঠাৎ মা গুন্‌ গুন্‌ করে আপন মনে গান গাইতে 
লাগলেন_ স্বতঃস্ষর্ত এ গান। এ গানের স্থরও অতি অলৌকিক, মধুর ও 
মহাভাবময়। স্থরের বৈচিত্র্য, গানের কথা, উচ্চারণ শুনে মনে হতে লাগল__ 
মা যেন এক কিশোরী মেয়ের মতন মনের আনন্দে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বন্ধনহীন 
ভাবে নেচে নেচে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন- মা এক মহাভাবে নিমজ্জিত | 
মনে হচ্ছে, মায়ের শরীরটা পড়ে আছে-_কিন্ত মা এখানে নেই_-| গানের, 
কথাগুলি এরূপ-_ 
“কুন্দ ফুলের মাল। 
মহাভাবময়ী মা TR পড়েছে গলায় | 
মায়ের gogo গন্ধ ফুলের মালা 
গান FIX পড়েছে গলায় | 
কুন্দ, কুন্দ, কুন্দ, | 
গন্ধ, গন্ধ, গন্ধ I 
(জোরে)  কর্ণে কুণ্ডল, কর্ণে কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডল 
কর্ণে কুণ্ডল = 2 I 
কাঙ্গ পড়েছে গলার ॥ 
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কান A ::- --- ** প্ৰাণ কানু, প্রাণ কানু, প্রাণ PLT ॥ 
গন্ধ ফুলের মালার 

SIR পড়েছে গলায় | 

জগত উজালা, জগত উজালা, গত উজালা। 

জগত Seal, জগত উছলা, জগত Sga l 

গন্ধ ফুলের মালার়। 

কুন্দ ফুলের মামায়। 

Rs RA রানার! 


22 


কানু পড়েছে গলার | 

গন্ধ ফুল-মালা। 

কুন্দ ফুল-মাঁলা। 

কানু পড়েছে গলায় ॥ 

কুন্দ ফুল, কুন্দ ফুল। 

গন্ধ ফুল, গন্ধ ফুল | 

কানু পড়েছে গলার ॥ 

কুন্দ কুন্দ, গন্ধ কুন্দ | 

কুন্দ কুন্দ কুন্দ ean one saa ll 

জপ লামার কিরেন 
মালায়, মালার মালায় --: অ! :-- আঁ --- আর ॥ 


” | 
কুন্দ ফুলের মালায় জগত করেছে AAT | 
আলো ও, আলো এ, আলো এ ॥ 
আলো এ্_-আলো এ আলো এঁ__। 
3 এত, ও এ, এ আলোর 


এ এ, আলোয় (202 
কুন্দ ফুলের মালা, জগত করেছে আলা | 
কুন্দ ফুলের মালা SOE Ces OOD আী ***আ! 


আলোয় aso vue see ene nee আলো -F 
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(কাতরম্বরে ) গন্ধ ফুলের লালা, মালা এ, এ। 
মালা আআ ves আ vee ee ই ॥ 
FE কাহাইয়া 
বংশী বাজাইয়া --- ".. 
CHE চড়াইয়া। 
বংশী বাজাইয়া 
গোউ চড়াইয়া 
w] eee s] eee অ a.. wj || 
হারেরে oe CF s.. এ ***এহেহেহে ]. 


হারে, রে রে রে হারে রে *** + ॥ 
বংশী বাজাইয়া 
গোউয়া চড়াইয়া ॥ 
CRA oe Ye CA CA CT eas ene 
হাহ! eee ces zj wee eee 
বংশী বাজাইয়া --- *.. 
ct] — 6 — Fi — চড়াইরা wee su 
হারে CA CA ses oae ll 
(PEII) এ এ এ এ Genes [| 
বংশী বাজাইয়া --- ... Ui s+ আ-.. আ oe আ ee 
গো! ***ও cen ও nee wee ও --. ও one ও ove ll 
রি রাও 
হরি বোল্‌ হরি বোল্‌ হরি বোল্‌ (ভাইয়া) 


হরি বোল্‌ হরি বোল্‌ ” (বল ভাই) 
» 59 33 ॥ 
বল ভাই বল ভাই, (বল ভাই) 
বোল্‌ হরি -- ছি বল (ভাইয়1)॥ 
| হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল (বলরে )' 
বোল্‌ হরি, বোল্‌ হরি বোল্‌ হরি (বল মনা ), 
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হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, ( বল মন!) 


2 ” 5 » 


বোল্‌ হরি বোল্‌ হরি, বোল্‌ হরি 
(কাতরস্বরে ) হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, (বল মনা) 
বল্‌ হরি, বল্‌ হরি, বল্‌ হরি 
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ॥” 
এই গান প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল। কখনও মা! করণস্বরে গাইছেন 
কখনও বা কাতরস্বরে, কখনও তালে তালে নেচে নেচে । কখনও মনে হচ্ছে 
বিরহ-মধুর-ব্যথা বাণী হরে ঝরে পড়ছে। কখনও খুব জোরে, কখনও T 
ধীরে, কখনও বা গানের পদগুলি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করছেন--এ ভাব 
ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না। অসম্ভব। এক ঘণ্টা ধরে মা এইভাবে ক্রমাগত 
গেয়ে যাচ্ছেন, ক্লান্তি নেই। মা যখন অনুষ্ঠানে ভক্তবুন্দের অন্থুরোধে কখনো! 
কখনে। নিজের খেয়ালে গান গেয়ে থাকেন, তখন খুব জোর ২৪ মিনিটের 
বেগী আজকাল মাকে কোথাও গান গাইতে দেখা যায় না। কিন্তু এ যেন এক 
gata দৈবী গান__য। কেবল মহাভাব থেকেই উৎসারিত হতে পারে | এই 
অলৌকিক গানটি ভাক্করানন্দজী টেপ, করেন | 
সেইদিনই রাত্রি দশটার সময় স্বামী পরমানন্দজী, ভাস্করানন্দজী ái- 
নন্দজী, সচ্চিদানন্দদী ও এই লেখক মায়ের কাছে প্রতিদিনের মতে! গেছি। 
আমি ভাস্করানন্দজীকে বললাম, “মাকে টেপট্টা চালিয়ে একটু শোনান” | 
তান্বরানন্দজী একটু ইতভ্ততঃ করাতে মা আমাকে জিজ্ঞেন্‌ করলেন, dis 
হয়েছে”? আমি-_“মা! আজ দুপুরে তোমার কঠে এক সুন্দর AWTS 
গান বেরিয়েছে। ভাস্বরানন্দজী টেপ করেছেন”। ইতিমধ্যে Stet 
টেপ রেকর্ডটি চালিয়ে দিরেছেন। একটু শুনেই মা বললেন, “AT, এ 
জিনিষটাও তোমরা! ধরে নিয়েছ”? মা কিন্ত সাধারণভাবেই এ কথা বললেন, 
কোন বিরক্তি প্রকাশ না করে | ট | 
নির্বাণানন্দ_“মী। এট! কি তোমার রাধা-ভাব হরে ছিল? সেই একবার 
তমি দেখেছিলে “ছলিয়া” কে?” | 
es এটা ঠিক সে জিনিষ না। [মা নিজের মনেই বালে 
চললেন] এটা__মানে এই শরীরটা যখন শুইয়া ছিল__-তখন একট! বিরাট 
আলোকের মণ্ডল_(ডান হাত উপরে প্রসারিত কারে ) এইখানে ভেসে 
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বেড়াচ্ছে আর-_তার মধ্যে একটি পুরুষ মৃতি-_এট! জাগতিক ব্যাপার নয়। 
রাধার যে ভাবটা তোমরা বল না? সেট! মহাভাব, এ 
জগতের ব্যাপার নয়_রাধা-কৃষ্ণের প্রেম জাগতিক জিনিষ 
নয়। এ দুনিয়ার যে প্রেম তাতে আনন্দও আছে, 
আবার ছুঃখও আছে। কিন্তু ওটা__ইসে-ত্রক্মানন্দ”। এ যে স্থান 
স্থিতিটা__-জগতের মধ্যের জিনিষেতে, বিশ্ব-জগতে_যে নাকি দেখছে__ 
আনন্দ_ ব্রঙ্গানন্দ__-আর ইসেটা_আঁর রাধার যে ইট যে একেবারে 
মূল ষেটা-ব্রহ্ষানন্দটা_ স্থান স্থিতিট! সেইটে। কারণ এটা ' হল আনন্দ 
আর ওটা হুল সমগ্র বিশ্ব-জগত জগতাতীতের যে আনন্দ সেইটা_-এটা বলা 
কঠিন। কেন বলছি, তার কারণটা এই- প্রত্যক্ষ কিনা? সেই জিনিষটা 
ইনা? মানে, ব্রহ্মানন্দকে জগতের কোন আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা 
যায় না। অতীতের আর কি? মনাতীতের ! মূলটা আর স্থুলটা তো 
আর এক হতে পারে না? কাজেই স্থুলের ace মিল নেই--সেই জিনিষটা 
বরা কঠিন মহা কঠিন। ধরতে পারে না--সেই জিনিষটা ধর? বড় 
কঠিন। j 


“্ৰহ্মানন্দ”_মায়ের 
ব্যাখ্যা 


ব্ৰহ্মানন্দং পরমন্থখদং কেবলম্‌ জ্ঞানমূ্তিং------” 

ভাক্করানন্দ_-“এটা| আনন্দের চিন্ময় রূপ তো?” 

মা এই প্রশ্ন অগ্রাহ্থ করে এক অনির্বচনীয় ও দিব্য ভাবে বলে যেতে 

WS জন্যই কোন ভাষা নেই_কোন অক্ষরে বসে না, এর ক্ষরণ 
হুর না-ধরা যায় না_অব্যক্ত__কারণ কোন অক্ষরেই ব্যক্ত হয় না_তা 
শা হলে ‘কৃষ্ণ যাকে বলছি-_আর কৃষ্ণ তো সকলেই মানছে-_কৃষ্ণ মানে না 
তা তো নয়? সকলেই মেনে যাচ্ছে। sere দেখছি। স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাকে মানতে হবে। কেন? যদি, সেই বদি......বরঙ্জানন্দং GEKKEL 
কেবলং জ্ঞানমুতিং_[ মা ভাবস্থ হয়ে যাচ্ছেন a? জিনিষটা যদি না 
খাকে_-ভগবান যদি না থাকে_ভগবান না থাকে যদি, ভবে-_ঞঁ__ঞঁ, যে 
যে দিকটা দিয়ে যাবে সেইটাই-_সেই. দিকটাই প্রধান-_বেহেতু, ব্রহ্মানন্দের 
পরে আর কিছু নেই৷” | 

আমার অতীব সৌভাগ্য যে মায়ের এই মহাভাঁব ও তার উপর wg 
মায়ের Aye থেকে শোনার অবকাশ হয়েছিল। মার এই মহাভাব প্রকৃতই, 
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দিব্য, অলৌকিক ও অপ্রাকৃত। আমাদের মতন সামান্য জীব, জাগতিকরূপে 
এই মহাভাব ও ব্ৰহ্মানন্দের কি মর্যোদ্ধার করতে পারে? মা সদাই 
সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমজ্জিত থেকে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করছেন। তবু তাই 
না, তীর রাধা-ভাব, Feat সবই প্রত্যক্ষ। তিনিই লীলা করতে 
এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এইটাই মূল কথা। তাই “a ধরা 
বড কঠিন।” 
* * * 
আজ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ১৯৮১। আজ সকালে নৌকা যোগে 
আমর! ব্যাস ও শুকদেবের মন্দির যাব--নর্গদার উপর দিয়ে-যেতে আসতে 
প্রায় ১০১২ মাইল পথ। ঠিক হল আমরা তিনজন 
চিত মানতে যাব-_নির্বাণানন্দজী, ভীমপুরা আশ্রমের তরুণ ব্রহ্মচারী 
ea যোগানন্দ ও আমি। মায়ের সম্মতি ছিল। উদাদজী 
এর আগে গত পরশু দিন আমাকে ators শিবলিঙ্গ আনবার জন্য 
'শুলপাণীশ্বর যেতে বলেছিলেন, সঙ্গে ডুবুরীদেরও নিয়ে যেতে হোত চান্দোদ্‌ 
থেকে । আমি যাবার জন্য তৈরীও হয়েছিলাম । এই শিব নৈমিষারণ্য 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য আনা হচ্ছিল। মা শুনে বললেন, “ও বড দুর্গম জায়গা 
চারিদিকে জঙ্গল-_খরক্রোতা aK নদী, তালগাছের ভেলাতে পার হতে 
হবে__একদিনে হবে না-_দেবুর যাবার দরকার নেই”। এই শুনে নির্বাণা- 
নন্দজী আমাকে ঠাট্টা করে বললেন_-“দেখলেন তো? আপনারা সব মায়ের 
আদরের ছুলাল। আপনাদের কষ্ট হয় মা চান না। আর আমরা তো 
সন্ন্যাসী । আমাদের কষ্ট হোক, চোট লাগুক, ডুবে যাই, তাতে কিছু এসে 
যায় না।” - 
আমি_“মা আপনাদের সর্বদা! আগলে আগলে এত কাছে রেখেছেন_ 
তাও আপনি এ কথা বলছেন?” এ যেন বাচ্চা ছেলেদের কোন্দল ! 
যাই হোক, মায়ের কথামত ঠিক হল-জীপে করে যাবেন 
ভাস্করানন্দজী, সচ্চিদাননজী, War ও ছুটি ডুবুরী। ওনারা ১৩ তারিখে 
সকালে রওনা, হলেন। মারের আদেশমত সবাইকার জন্য খাবার-দাবার 
করে গাড়ীতে দিয়ে দেওয়া হল-ওখানে কিছু পাওয়া যাবে না। ওনারা 
১৪ তারিখে রাত্রে বা ১৫ তারিখে ফিরবেন_এদিকে আমার টিকিট বরোদা 
থেকে ১৪ তারিখে দুপুরের ট্রেনে--তাই ১১ তারিখেই মা বুঝতে পেরে 
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বলেছিলেন--‘দেবু যাবে a? | অথচ এ কাজের ভার সৰ্বপ্ৰথমে আমাকেই 
উদাসজী দিয়েছিলেন। মা ইচ্ছাময়ী ও অন্তর্বামী। আমরাই অজ্ঞানবশতঃ, 
ইচ্ছা-অনিচ্ছা'র eee ভূগি। মার দৃষ্টি সর্বতোভাবে স্বচ্ছ। 

নৌকাতে বসবার জন্য নির্বাণানন্দজী একটি কম্বল নিয়েছিলেন ও সঙ্গে- 
ছিল একটি জলের ফ্লাস্ক ও কিছু seca ফল__রাস্তার কিছুই পাওয়া যায় 
নাও দৌকানপত্র কোথাও নেই- শুধু ধূ-ধূ করছে নর্গদার নীল রংএর জল 
ও পারের পাহাড়-কাটা খাডাই পাথর ও নানান সাইজের ger স্তুপ । 
কোথাও কোথাও বাবলা গাছ ধরনের একরকম গাছ__ছোট ছোট ঝোপের 
মতন হয়েছে ও ATH পড়েছে জলের উপর । আশ্চর্য! পাথরের ওপর 
গাছ! যেন নর্মদাকে মাথা নীচু করে প্রণতি জানাচ্ছে। মাঝি বলল,. 
এসব জায়গায় খুব বড় বড় সাপ আছে । মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন জারগ! 
উচু হয়ে ররেছে__তার উপর কেমন নানান সাইজের aie পাখর-_সেখানে 
দেখি রংবেরংএর সারস পাখীর ঘুরে বেড়াচ্ছে_-আরামে ও নিশ্চিন্তে 
জলের ধারে ধারে মাছও ধরে খাচ্ছে-আমাদের দেখে AAD করে উড়ে 
গেলো | তাদের শান্তি ভঙ্গ হল। 

রোদ্দুর খুব বেড়ে গেছে_আমরা মাথার গামছা-তোরালে ইত্যাদি 
জড়িয়ে বসে আছি_যোগানন্দ সঙ্গে তার wate এনেছে ও বাজিয়ে 
বাজিয়ে গান গাইছে__“জয় শিব শঙ্কর, ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ হর হর”। গানটি বেশ 
বাজাল। আমি ও নির্বাণানন্দজী বসে নানান সং-প্রসঙ্গ ও মায়ের কথা, 
বলছি। 

নির্বাণদার ভাবটি বেশ। যেন বাচ্চা ছেলের মতন। মা ছাড়! কিছুই 
জানে না। মাও নির্বাণদার সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতন ব্যবহার FAT | 
আর তীর রাগ-অভিমান সব মারের ওপর | মাঝে মাঝে রেগে চলে 
যান_-আবার ঘুরে ফিরে মায়ের কাছে। এই তো সেদিন মায়ের উপর 
অভিমান করে দেরাছুনে রয়ে গেলেন। আবার এখন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছেন। পূর্বাশ্রমে নির্বাণানন্দজী Chemistry-cs M. Sc পাশ, ও শুনেছি 
খুব ফিট্‌ফাট্‌ ও "টাই কোট্-প্যান্ট, পড়ে খাকতেন__চেহাঁরাটিও সুদর্শন ও. 


rd) এখন খালি গায়ে গেরুয়া পড়ে সন্ন্যাসী । মায়ের সঙ্গে প্রায় ৩০ বছর 


নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে রয়েছেন। মাও এদের ছেড়ে খাকতে পারেন T I: 
নির্বাণদার সরলতা ও ভাবটি আমার বেশ ভাল লাগল। নির্বাণানন্দজী- 


' Ay a y 
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বললেন-__“আমি ছেলেবেলার নিজের মাকে হারিয়েছি। মারের cay ভাল- 
বাসা কোনদিন পাইনি । University- তে পড়াশুনা 
করে সব ছেড়ে দিয়ে যখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসি__এখন 
ভাবি-_মায়ের কাছে আমি সাধু হবার জন্য কোনদিন আসি নি-_মায়ের' 
স্বতোৎসারিত WTS Wt ন্েহ-করুণা-ভালবাসায় আমরা এখানে 
আটকে গেছি। এ স্সেহ-ভালবাসার কোন তুলনা নেই। নিজ গর্ভধারিণীর 
থেকে কোন অংশে কম নয়, আমার পক্ষে বরং অনেক বেশীই । মারের 
কাছ থেকে অনেক পেরেছি_-আর কিছু চাই না৷ প্রায় ষাট বছর বয়স 
হল-_-আর হয়ত খুব জোর বছর দশেক্‌ বীচব__এখন মায়ের কাছে প্রার্থনা, 
যেন ম! আমাদের শেষরক্ষা করে পার করে দেন I” 

নির্বাণদা সাধারণতঃ এরকম কথা বলেন না, বোধহয় পরিবেশের জন্য 
ও আত্ম-চিন্তনের জন্য এই স্বীকারোক্তি। Asa আনন্দময়ীর লীলাকাণ্ডের 
এও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। “ভাইজী, থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অর্ধ- 
শতাব্দীরও বেশী কত সাধু-সন্ত, মাতৃ-গত প্রাণ ও শুদ্ধ-ভক্ত মায়ের কাছে 
এসেছেন। কেউ বলেছেন, AAT ভগবান বা ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ’, কেউ 
বলেছেন, AAN জগন্ধাত্রী’, কেউ বলেছেন মা “সন্তানবৎসলা বিশ্বজননী’ 
কেউ বলেছেন, মা সাক্ষাৎ ভগবতী"__আবার কেউ বলেছেন মা “সাক্ষাৎ 
ভবতারিণী” যাঁকে ঠাকুর রামকষ্ণদেব আরাধন! করেছেন_-কেউ বলেছেন মা 
fa নারায়ণ’, আবার. কেউ উত্থাপন করেছেন “আনন্দমরী__মানবী না. 
দেবী? 

কোন কোন সিদ্ধ তাপস তীদের কঠোর তগস্তা ও সিদ্ধাই-ত্যাগ করে 
মারের চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন-_বৌব্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে যেমন আকাশে 
তারার সন্ধান মেলে না, সেইরূপ এই সমস্ত যোগীপুরুষদের সন্ধান বহির্জগতের 
কেউ জানতে পারছে না--তীর! মায়ের চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই 
পরিতৃপ্ত। একেই বলে আত্ম-সমর্পণ। শিশুর কাছে 
মায়ের কোলের থেকে বড় আর কিছু হতে পারে নী 
তার বত দুঃখ-কষ্ট-জালা-স্ষুধা-আব্দার থাকুক না, সবই 
শান্ত হয়ে যায় যদি মা তাকে কোলে তুলে নেন_দে তখন ঘুমিয়ে পড়ে। 
তার সত্বা থাকে না--মায়ের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়__থাকে শুধু মা 
এক এবং অদ্িতীয়। তাই ভাইজীর দেহীস্তকালে তাকে যখন মা কোলে 


নির্বাণানন্দজী 


AA সর্বশ্রেষ্ঠ 
পরিচয়-_-মা? 
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‘টেনে নিয়েছেন, তখন 'ভাইজী আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন ও বলেন, “কি 
আনন্দ। feet: আমি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র মাকে দেখতে পাচ্ছি। 
আমি আর মা এক ৷” ; 

এই অকিঞ্চন ক্ষুদ্র লেখকের সাধ্য নেই মায়ের স্বরূপের বর্ণনার চেষ্টা কর! 
তা হবে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার ব্যাপার । কিন্তু আমার হৃদয় কেবলই 
বলছে মায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়_“মা*_“মাঁ_কেবল ‘মা-ই । মা সদাই পূর্ণ 
'ও অখণ্ড মাতৃত্বের স্থিতিতে বিরাঁজমান। তিনিই আদ্দিভূত! সনাতনী | 
তিনিই এই Reame সৃষ্টি করেছেন_তিনিই জগত প্রসবিনী__ 
তিনিই সর্বভূতের হৃষ্টিত্রী--আবার তিনিই তোমার আমার মা। তিনিই 
পালনকত্রী, আবার তিনিই সংহারিণী, কেনন! আমর! সংহত হয়ে আবার 
মারের মধ্যেই মিশে বাব। আমাদের ভিতরের সত্তা সব সময় আনন্দ খুঁজে 
বেড়াচ্ছে-খণ্ড আনন্দ নয় পূর্ণ ও অখণ্ড আনন্দ_আমরা স্সেহ-ভালবাসা- 
আদর চাই-_আবার শেষ রক্ষাও চাই-_সবই চাই পূর্ণ ভাবে। যে যা চাইছে, 
মা তাই অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন।, যে একবার মায়ের কাছে এই পর্ণত্বের 
স্বাদ পেয়েছে, সে আর ছেড়ে যেতে পারে নি-_আটুকে গ্রেছে__বীধ! পড়ে 
গেছে। কেউ বলতে পারেন-__এও বন্ধন__ঠিক। কিন্তু যে শিশু একবার 
মায়েব কোলে ঝাপিয়ে পড়েছে, তার আর বন্ধনের ভয় নেই। কোন কিছুরই 
ভয় নেই। সে জানে যদি মা ভাল বোঝেন, তবে তাকে বন্ধন-মুক্তির পারেও 
নিয়ে যেতে পারেন। মা যা করেন, সন্তানের মলের জন্যই | 

k ইতিমধ্যে ব্যাস এসে গেছে। ছুদিকের তট ছোট-বড় নর্মদেশ্বর শিব- 
লির্দেভতি। মা! বলেছিলেন, কয়েকটি স্থন্দর শিবলিঙ্গ নিয়ে আসতে । আমি 
ও ব্রহ্মচারী যোগানন্দ নৌকা থেকে নেমে পাড়ে পাড়ে হাটতে লাগলাম ও 
ভাল ভাল শিবলিক্দ কুডিয়ে নিতে লাগলাম । কত সুন্দর রং সব! কোনটির 
রং Chess, কোনটি পিঙ্গল, কোনটি নীল-_আবার কোনটির গায়ে কালোর 

উপর সাদা রধএর ব্রিপুণ্ডের দাগ। টতুিক জনমানব শৃন্ত--কোন লোকের 
M বসতি নেই। আমরা নর্মদাতটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শিব- 

মানার দর্শন লিঙ্গ কুড়োচ্ছি। এক অপূর্ব আনন্দময় পরিবেশ। আমরা 

প্রচুর ভাল ভাল শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করলাম! ইতিমধ্যে 

আমাদের নৌকা বীদিগের তীরে এসে ভিড়েছে। ওপরে শুকদেবের মন্দির ৷ 
বাইরের দিকট! ধ্বংস প্রাপ্ত-_ছু এক ঘর বসতি । আমি ও নির্বাণীনন্দজী 
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~ 


চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলাম। মন্দিরে পুজার জন্য কয়েকটা আকন্দ ও বুনো- 
ফুল গাছ থেকে ছি'ডে নিলাম | মন্দিরের মোহস্তদী আমাদের ভিতরে বসিয়ে 
মন্দিরের ইতিহাস বলতে লাগলেন । মধ্যিখানে বিরাট শিবলিঙ্গ, ডানদিকে 
শুকদেবের TS ও পাশে শ্রীমদ্ভাগবত। 

মোহন্তজী বললেন, শুকদেবজী নাকি এখানে পাঁচ হাজার বছর তপস্যা 
করেছিলেন। এখান থেকে নেমে আমরা অপর পারে ব্যাসদেবের মন্দিরে 
পৌছালাম। মন্দিরটির মেরামত কার্য চলছে_গত বন্যার নাকি ভেঙে 
গেছিল। এখানেও ব্যাসদেবের পাথরের মৃত্তি ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত--পাশে 
সংকট মোচন হুমানজীর মন্দির তৈরী হচ্ছে । আমরা প্রণাম করে নৌকাতে 
গিয়ে বসলাম। ভীমপুরা পৌছাতে বেলা an টা। ফিরে নর্মদার ঘাটে ater 
করে আশ্রমে ঢুকলাম | মা তখন ওপরের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। 

নির্বাণানন্দজী ও আমি ওপরে গেলাম । মা আমাদের দেখে বিছানার 
কাত হয়ে শুলেন। ব্যাগ থেকে সমস্ত শিবলিম্বগুলি মায়ের সামনে রেখে, ভাল 
ভাল শিবলিন্দগুলি আমরা মাকে দিতে লাগলাম । মা যেন প্রত্যেকটির মধ্যে, 
চোখের কাছে নিয়ে, কি যেন দেখতে লাগলেন- যেগুলি পছন্দ হল, সেগুলি 
মায়ের বিছানার উপর কোলের কাছে রাখলেন । আমার পকেটে রুমালে বাধা 
কয়েকটি ছোট ছোট ags বিভিন্ন রং-এর শিবলিঙ্গ ছিল__ভেবেছিলাম সঙ্গে 
করে নিয়ে গিয়ে আমার আত্মীর-বন্থুজনদের দেব-_সেগুলিও খুলে মাকে 
দেখাতে মা তার মধ্য থেকেও ছু তিনটি সুন্দর ছোট্ট শিবলিঙ্গ চেয়ে নিলেন। 

মা শিবলিন্দগুলি বিছানায় কোলের কাছে রেখে তার কাপডের আচল 
দিয়ে সব ঢেকে রাখলেন। আমার মনে হল মহাশক্তিরূপিণী মা যেন 
ওগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলেন। শক্তি না থাকলে শিব ও শবের মধ্যে 
কোন তফাৎ নেই। শক্তির যাদু কাঠির স্পর্শেই চৈতন্য জাগ্রত হয় 
তখন জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে ৷ কিছুক্ষণ পর মা উদ্বাসজীকে ডেকে বললেন,. 
“এগুলিকে আল্গা করে রেখে দাও”। উদ্দাসজী একটি পরিষ্কার কাপড় 
নিয়ে এসে সেগুলিকে বেঁধে রেখে দ্রিলেন। শুনলাম, আগামী শিবরাত্রিতে 
মা শিবলিম্গুলিকে তীর ভক্তদের দান করবেন ও তাদের ঈপ্মিত পূজা 
করাবেন | আমরা মাকে প্রণাম করে নীচে চলে এলাম । 

রাত্রি ৯ট|। স্বামী পরমাঁনন্দজীর ঘরে বসে আছি।-নচ্চিদানন্দ aii 
KATL বেদান্তের উপর আলোচনা হচ্ছে_ ব্রহ্মবিদ্া থেকে। 
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সচ্চিদানন্দ_“ব্ৰহ্মঞ্জান হয়ে গেলে তাকে কর্মফল-_পাপ-পুণ্য দুইই স্পর্শ 
করতে পারে ন1।” 
আমি-_“প্রারন্ধ Fis নাশ হয়ে যায়? তার ফল ভুগতে হয় না?” 
সচ্চিদানন্দ__“প্রারন্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম সব নাশ হয়ে যায়। তবে 
এর বিচারট! এই রকম-_কর্ম করাটাঁকে তীর ছোড়ার সঙ্গে তুলনা কর! হচ্ছে। 
হাত থেকে তীর একবার যেমন বেরিয়ে গেলে সে এক 
কর্মফল ও ব্র্গজ্ঞান জায়গার গিয়ে বি'ধবেই সেই রকম কর্ম করলে তার ফল 
অবশ্যভ্তাবী | ‘ate কর্মের অবশ্যই ফল আছে। কিন্তু AMAR কাকে 
ফল দেবে? যে ব্রহ্মচারী, সর্বভূতে ও নিজেকে সদাই সেই ঈশ্বরের সঙ্গে 
অভিন্ন দেখছেন তিনি কি ফল পাবেন? তাই কর্মের খালি রূপটা থাকে, 
যেমন সাপ আছে, সাপের বিষ নেই। জ্ঞানী কখনও ফলের আকাজ্ছা 
করেন না। 
‘ন যোগেন ন সাংখ্যেন FÁN নো ন FTTH | 
ব্ৰহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষং সিদ্ধ্যতি নান্তথ! ৷’ 
মুক্তি যোগের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, আর না! সিদ্ধ হর ANA অধ্যয়ন, 
_ কর্ম বা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা । উহা কোন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং 
জীবাত্মার একতার জ্ঞান দ্বারাই হয়ে থাকে। আর অন্ত কোন উপায় নেই | 
আমি-_-“জ্ঞানীর যে পুণ্যফল সেটা কে ভোগ করে।” 
সচ্চিদানন্দ_“সেটা বিশ্বকল্যাণের জন্য লাগে, আর ব্রহ্ম-জ্ঞানী সাধু- 
মহাত্মার যে সেবা করবে, সে সেই ফল পাবে। তাই সাধু-সেবার এত 
মাহাত্ম্য !” 
আমি-(পরমানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করে )_-“প্রারবধ ও সংস্কার তাহলে 
কি করে যাবে?” 
পরমানন্দ_-“জ্ঞান হলে। জ্ঞানরূপ অসি দ্বার! সব কেটে যাবে। 
তম্মাদজ্ঞানসস্ভৃতং হ্বংস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠৌত্তিষ্ঠ ভারত ॥ গীতা 1818২ 
[ হে ভারত! অজ্ঞানজাত হ্বদয়স্থ এই তোমার সংশয়রাশিকে আত্মজ্ঞানরূপ 
: খড়গ দ্বারা ছেদন করে নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর ; উঠ, যুদ্ধ কর । ] 
জ্ঞান হলে এই শরীরটাকে মনে হয় স্বপ্ন বা কল্পনামাত্র। সমস্ত ভূতগণ 
তখন কেবল মারিক বলে মনে হয়_ ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা যেমন অলীক 
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স্বপ্ন দেখি, নানান জিনিষ সৃষ্টি করি সেই রকম। বাগ দ্বেষও মারা সম্ভৃত। 
যে পথ দিয়েই যাও, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ভ্ঞানষোগ-_শেষে সেই এক 
জিনিস। যে পথ দিয়েই ate, প্রজ্ঞান হয়ে গেলে ব্রহ্ম প্রাধ্যি। প্রজ্ঞানম্‌ ব্ৰহ্ম ।” 
আমি-_“ত্রহ্গজ্ঞানী কাকে বলব? বে অবস্থার কথা আপনি বলছেন 
‘সেটা প্রকৃত কি? 
ATA কেবল ভগবানকেই বস্তু বলে জানে, আর সব অবস্ত 
_ সেই ব্ৰহ্মজ্ঞানী । যে সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখে__যার 


ভগবান্ই বস্তু, অ a Po 
ch T w র কাছে নিজের শরীরটাও মায়িক ও মিথ্যা__সেই 
্রহ্মজ্ঞানী |” 
সচ্চিদানন্দ_“এ কোন বই পড়ে শিখলে বা শুনলে চলবে না। অচল 


ও অটুট দৃঢ় বিশ্বাস সর্ব সময়ের জন্য রাখতে হবে। তার জন্য ভগবানের 
BRIS প্রয়োজন | না হলে মিখ্যাচারী হতে হবে। এই বেদান্তের সিদ্ধান্ত 1” 
“নারমাত্বা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বহন! COT | 
যমেবৈষ WLS তেন লভ্য- 
WIT আত্মা বৃণুতে SR স্বাম্‌ ॥”২৩ 
[কঠোপনিবৎ ] 

এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্ব করার ফলে অথবা! ধারণাশক্তির দ্বারা, 
কিংবা বহুশান্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় all বাহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ 
করেন, তিনিই এঁকে লাভ করেন, তারই সকাশে এই আত্ম! নিজরপ প্রকাশ 
করেন। 

MASA থেকে মুক্তি পাবার বে প্রশ্ন ভীমপুরা যাওয়া অবধি আমার 
মনে ক্রমাগত উকি মারছিল, অন্তর্ধামী মা বেদান্ত মতেও তার সমাধান করে 
'দিলেন। শাস্ত্র, প্রবচনাদির অতিরিক্ত অপর একটি জিনিষের প্রয়োজন-_-তা 
হল ভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপ!। সেই ঘুরে ফিরে আবার “erat: কৃপা হি 
কেবলম্”। ঈশ্বর-রূপী সদ্গুরুর FT] ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় শত-সহত্র 
জনমের প্রারব্ব-লংস্কার থেকে মুক্তি পাওরা সম্ভব নয়; এবং ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান 
জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। AA আনন্দময়ী 
crea প্রতিমা ও পরম করুণাঘন কৃপাম্য়ী মা। তিনি অন্তর্যামী। কেবল 
মনটা তাঁর দিকে ফেলে রাখ ও ব্যাকুল মনে সর্বদা তার কৃপা প্রার্থনা কর। 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৯২ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করবেন। তা ছাড়া আমাদের মতন অতি 
সাধারণ অকিঞ্চন জীবের আর fet বা উপার আছে? তাই মাতৃ-সন্তান 
ভাইজী আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গেয়ে গেছেন 

“বিশ্ব-ছুঃখে হইয়া কাতর, এসেছেন নেমে ভব-ছুঃখ-হরা, 

বরষি Fra করুণার ধারা করিবেন জীবে পরিত্রাণ ; 

আবার গাঁও, আবার গাও, আনন্দমরীর জরগান 1” শ্রীচরণে। ৫৬ 

রাত্রি দশটা। অন্ত দিনকার মতন স্বামী পরমাঁনন্দজী, ভাস্করানন্মজী, 
নির্বাণানন্দজী ও আমি মায়ের ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বসলাম । পরমানন্দজী 
কয়েকটি জরুরী চিঠির ব্যাপারে মাকে জানালেন--ম! বলে দিলেন কি 
উত্তর দিতে হবে। কথায় কথায় কে যেন বললেন, গঙ্গানদীর উপর কোথায় 
যেন বাঁধ দেওয়া হবে, তাতে সকলের আশঙ্কা যে বন্তার ফলে প্রাণ-সম্পত্তি 
হানির সম্ভাবনা, তাছাড়া গঙ্গার জলও বিষাক্ত হতে পারে । 

মা “বাধ দেওয়ার প্রয়োজন কি?” ( শিশুস্থলভ হাসিতে ) 

আমি-স্থবিধেমত জায়গায় নদীর গতিকে আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে 
দেওয়া হয়। বাধ দিয়ে যে জল সঞ্চিত হয়, তা দিয়ে কৃষিকার্যের জন্য জল- 
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপ্রাদনও হতে পারে। বাধ থেকে নিয়নত্রিভাবে জল 
ছাড়ারও ব্যবস্থা থাকে। 

মাঁতা গঙ্গার জল বিষাক্ত হবে কেন ? 

আমি-__অনেকের ধারণী-_নদ্রীর গতিকে রুখে দিলে নদীর ete কমে 
যাবে, তাতে কল-কারখানা বা শহরতলী থেকে যে সব দুষিত জল এসে 
নদীতে পড়ে, তার পরিমাণে বেড়ে নদীকে দুষিত করতে পারে। 

নির্বাণদাঁ_যেমন সার কারখানা থেকে আজকাল দূষিত জল (effluent) 
এসে নদীতে ATS | 

আমি--জল কতটা দুষিত হচ্ছে সব সময় দেখা হর ও. দূষিত জলকে 
বিজ্ঞানের প্রগতি ও সেইরকমভাবে treatment করা হয়। ক্রমাগত কল- 

মায়ের সতর্কবাণী কারখানা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ভারতবর্ষ কেন, সার! 

পৃথিবীতে এখন Air ও water Pollution বিরাট সমস্তায় দাড়িয়েছে |” 

ai—( Pisa স্যার সরলভাবে )--এত factory সব হচ্ছে কেন ?” 

আমি--(কি জবাব দেব ভেবে )-“ছুনিয়ার মানুষের যত জিনিষের 
চাহিদা বাড়ছে, তত কল-কারখানা হচ্ছে।” 
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মা__*্পবিভ্র জিনিষগুলোকে সব অশুদ্ধ করে দিচ্ছে | গঙ্গার জল বিষাক্ত 
হবে কেন? দেখ। বাধ করতে কত সময় লাগে? কত লোক আসবে, , 
যাবে। কত প্রাণ সম্পত্তি লোকসান হবে! ভগবান কি করেন দেখ I” 

মারের এই কথা শোনার পর আমার মনে হল ভারতবর্ষের কৃষ্টি-সাধনা 
ও এ্রতিহের যোগস্থত্র এই পূত-স্রোতশ্বিনী পতিত পাঁবনী tate ধারাকে 
বোধহয় বিজ্ঞানের ছার! মানুষ রুখতে পারবে না। চির প্রবহমান গা 
সেই আগের মতনই কুলু কুলু স্বরে বয়ে যাবে । গঙ্গার জলকেও বিষাক্ত 
করে কার সাধ্য | 

“Has পাঁতকসংহত্্ী ACT ছুঃখবিনাশিনী । 
স্থখদা মোক্ষদ! গল| ACTS পরম! গতিঃ ॥” 

আমার মনে লাগল মায়ের আরও একটি সতর্কবাণী_“পবিভ্র জিনিষ- 
গুলোকে সব অশুদ্ধ করে দিচ্ছে।” আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ অনেক 
সুযোগ-স্থবিধা আরাম করায়ত্ত করেছে । আমর] আরামে এত অভ্যস্ত হয়ে 
গেছি যে সামান্ততম কষ্টও স্বীকার করতে প্রত্তত নই। ব্যাবহারিক মানুষ 
তাই আজ WAS, গধিত-_ভগবানের BSS স্বীকার করতে চায় না। কিন্ত 
ভগবানের স্থষ্টি বিচিত্র, অনন্ত ও সর্বজীবের কল্যাণের জন্য । তীর RBS 
নিখুত ভারসাম্যতা। বিরাজমান। মানুষকে তিনি নিজের ছাচে তৈরী 
করেছেন | God created man in His own image! মানুষের বুদ্ধি 
ঈশ্বরের দান। ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ট মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ট, এবং বুদ্ধি হতে 
আত্মা শ্রেষ্ট জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ। তাই মানুষ এত শক্তিমান। 
মানুষ বদি সুরু পায় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে তাহলে মানুষ নিজেই 
ধ্শ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। মানুষকে তিনি এত শক্তি 
দিয়েছেন | কিন্ত মানুষ যেন ‘ভুলে না! যায় যে সর্বশক্তির :উৎস সেই ‘এক’ | 
o ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান । তাই মায়ের সাবধান বাণী_“পবিজঞ 'জিনিষগ্তলোকে 
অশুদ্ধ করে দিচ্ছে I” 

আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ শনিবার । আজ আমাকে ভীমপুরা থেকে 
চলে যেতে হবে। মন স্বভাবতঃই Fad! গতরাত্রে মা জিজ্ঞাসা করেন, 
“তুমি কাল কটার সময় রওনা! হবে 7” আমি বলি, ‘সকাল দশটা” । মা একটি 
হ্রলিকসের শিশি করে গব্যত্বত দিয়ে আমাকে বললেন, “এট tact দিও ৮ 
ও ত কামীর আশ্রমে tabs Sat পালন করছে । ও আবার কাষ্ঠমৌন__ 
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কারও সঙ্গে কথা বলে না। ওর এটা WAST” মার সকলকার প্রতি 
খেয়াল। যে যত দূরেই থাকুক না কেন, সে WR মৃক ও দুর্বল হোক না 
কেন, মারের খেয়াল থেকে কেউ বঞ্চিত হবে A I 

আশ্রমের তরুণ ব্রহ্মচারী যোগানন্দ বল্লেন, দেবুদ্রা, আপনি তো সকাল 
দশটা নাগাদ যাবেন। কি খেয়ে যাবেন?” তখন বাজে প্রায় ৮ট!। 

আমি বলি, “এত সকালে আর কি খেয়ে যাব? বরোদ! 
alata a 
সন্তান-বাংসলা স্টেশনে গিরে দেখা যাবে_।” এই বলে আমি স্বামী 
পরমানন্দজীর ঘরে যাই-__ওনার সঙ্গে কথা বলে বিদার 

নিতে। প্রণাম করে বাইরে বেরোতেই TY বহনের সঙ্গে দেখা। উনি 
বললেন, “OCT, আপনার রান্না হচ্ছে, আপনি কটাঁর সময় খেতে বসবেন ?” 

আমি-_তার মানে? [আশ্চর্য হয়ে ] 

নন্দু_গতকাল রাত্রে মা ডেকে আমাকে বলে দিয়েছেন__“দেবু সকাল 
দশটায় রওনা হবে, ওর জন্য রান্না করে সকাল নটার মধ্যে খাইয়ে দেবে ।” 
কি কি রান্না হবে তাও মা বলে দিয়েছেন। “আলু উচ্ছে ভাত ও ঝোল্ভাত।, 
আমি col একাধারে বিস্মিত ও মায়ের অহৈতুকী কপার জন্য আমার মন-প্রাণ 
পুলকিত। কারও খেয়াল নেই যে আমি সকালে চলে যাব ও সারাদিন 
হয়তো খাওয়াও হবে না-_কেননা বরোদায় সেদিন কারফিউ চল্ছিল। কিন্ত 
সম্তানবত্সলা মায়ের শত কাজের মধ্যেও খেয়াল আছে, আমাকে সকালে 
খাইয়ে পাঠান। শুধু তাই নয়__আমি যে যে জিনিষ খেতে ভালবাসি, 
আমার অন্তর্যামী মা কেবল সেই সবই আমার জন্য রান্না করতে বলেছেন। 
রেণুদি আমার জন্য আলাদা রান্না শুদ্ধাচারে করলেন অত সকালে। প্রীন্রীমায়ের 
অপার বাৎসল্য-রসে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল! 

ঠিক দশটার সময় মায়ের ঘরে উপরে গেলাম। গিয়ে দেখি_ স্বামী 
বিরজানন্দজী মাকে ওনাঁর লেখা বই থেকে পড়ে শোঁনাচ্ছেন। আমি বললাম, 
“মা, আমার রওনা হবার সময় হয়ে গেছে”। মা বললেন, “ভিতরে এসে 
বস”। আমি মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বসলাম। মা বাস্থদিকে বললেন, 
“দেবুকে ফল-মিষ্টি এনে দাও” | উনি আমাকে এক থোকা আঙ্গুর ও কয়েকটি 
'পেড়া এনে হাতে দিলেন । . 

ইতিমধ্যে কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রমহিলা মায়ের ঘরে ঢুকে পড়েছেন | 
যনে হল, মাতীদের এই সময়ে আলা পছন্দ করলেন না। একজন মধ্য 
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বয়সী ভদ্রমহিলা আমার গায়ে গা দিয়ে মায়ের দিকে এগোতেই _মা৷ রেগে 
উঠলেন ও বললেন, “এদের ব্যাপারই আলাদা । দেখলে কোন লজ্জা শরম 
নেই। ব্ৰাহ্মণ পুরুষের গায়ে দিব্যি পা দিয়ে চলে গেল। ছি! ছি! ছি!” 
লোকশিক্ষার জন্য মা ওঁদের মুখের উপরই কঠোর সমালোচনা করে দিলেন | 
গর] লজ্জায় মুখ নীচু করে মাকে প্রণাম করে চলে গেলেন। মা RAS 
মতন কোমল হলেও বছরের মতন কঠোর হতে পারেন বদি প্রয়োজন হর | 

মা বাঙ্দদিকে আবার বললেন, “ওখানে একট! মিষ্টির বাক্স আছে নিরে 
aa’! বাঁঝটি নিয়ে এলে মা নিজেই একটি পৈতের সুতোর দ্বার অতি 
যতু সহকারে সেটিকে বাধতে লাগলেন_একটি একটি করে সুতে! বার করে 
আষ্টেপুষ্টে জড়াতে লাগলেন । আমি ভাবলাম, ম! হয়তো দূরে কারও কাছে 
এই মিষ্টি পাঠাচ্ছেন, তাই মা যখন ওঁ বাঝ্সটি আমার হাতে দিলেন, আমি 
সরলভাবে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম_“মা ! এটা কাকে দিতে হবে”? 

মা বললেন, তুমি যাচ্ছ, তোমার জন্ত’। এটি আপাততুচ্ছ ঘটনা 

- মনে হলেও এর মাধুর্য অপরিদীম। মায়ের প্রতিটি কাজে 

ea পুংখানপুংখদৃষ্টি ও সকল সন্তানের তরে সর্বসময় অকৃত্রিম 

reset এবং অফুরন্ত ন্েহ-ভালবাসাঁযাঁ লোক দেখানো নয়_ 
সকাম নয় বাঁ আশা-আকাঙ্গা প্রস্থত নয়। এ যেন স্বতোৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত 
_ গিরিকন্দর হতে নিঃস্থত সদা-প্রবহমান বর্ণাধারার মত এবং অহৈতুকী | 
কোন হেতুর বন্ধনে মায়ের ক্ুপাকে বাধা যায় T | 

এইক্ষণে বিদায় নিতে হবে» ও মাকে ছেড়ে ভীমপুরা থেকে চলে যেতে 
হবে বলে আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত ইতিমধ্যে মা আমার কাছে টেনে নিয়ে 
মাথার ও পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়াতে আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি 
কিছুতেই কায়া রোধ করতে পারলাম না। আমার সঙ্গে সদে মনে পড়ল, 
আমি যখন অল্ বয়সে আমার গর্ভধারিণী মাকে ছেড়ে হোষ্টেলে পড়তে যাই, 
তখন বাড়ী ছেড়ে যেতে আমার এরকম কান্না হয়েছিল। কিন্তু আজ 
আমার বয়স ৪০ ও সকল লৌকিক CATT রক্ষা করায় চেষ্টা সত্বেও, আমি 
মায়ের সামনে কুঁফিয়ে FTCA কেঁদে উঠলাম। আমি নিজেকে সামলাতে 
পারলাম না। আমার মন মাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চাইছে না। আমি 
মুখ নীচু করে দাড়িয়ে__মার়েরও কথা বন্ধ। ম!তীর করুণাময়ী দৃষ্টি আমার 
দিকে নিবদ্ধ করেছেন। আমি যখন মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকালাম, 
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দেখি মায়ের চোখ থেকে ফোটা ফোট! জল পড়ছে! মা আঁচল দিয়ে চোখ 
মুছলেন। মা-ছেলে কারও মুখে কথা নেই । আমি মাথা নীচু করে বেরিয়ে 
এলাম । কান্না আমার থামল না। নর্সদার পাড় দিয়ে হেঁটে চান্দোদ বাস 
ae, প্রায় মাইল দেড়েকের পথ-_ ২০২৫ মিনিট লাগল। রাস্তার কিছু 
কিছু লোক আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে ও ভাবছে এ লোকটি কাছে: 
কেন? কিন্তু এই সময়ট! সর্বক্ষণ আমার মনে হুল মা আমার সঙ্গে সঙ্গে 
BPS চলেছেন ও আমার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন। মা আমার 
তুলনাহীন। গর্ভধারিণী মায়ের থেকে তিনি কোন অংশে কম নন-__বরং 
বেশী-_তিনি জগতের মা 1 জাগতিক যে কোন বিশেষণ দিয়ে তাকে. 
বর্ণনা করা যায় না। তিনি অব্যক্ত। 


* * & 
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| পনের | 
ব্বন্দাবনপর্ব-হোজি উৎসব 


আজ ২০শে মার্চ, শুক্রবার, ১৯৮১, হোলি উৎসব AA প্রত্যেকবারের 
মত এবারেও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন। বৃন্দাবনধামের 
qq: পবিত্র ও বৃন্দাবন মহাতীর্থ। এখানে হোলি 
উৎসবের বিশেষত্ব আছে। দ্বাপরের অবতার ভগবান 
Are এখানে কতই না লীলাখেলা করে গেছেন। রাধা- 
কৃষ্ণের মহাভাবমরী প্রেম-লীলার যমুনার তট ও নিধুবন ধন্ত_আজও সেখানে 
অধিকারী বিশেষে স্পন্দন অনুভব হয়, চিরশাশ্বত এরিক মাধুর্য we করা! 
যায়, মহাশক্তিরূপিণী রাধিকার শ্রীচরণের নৃগুর-নিবণও শুনতে পাওয়া যায়, 
আর ভাগ্য অতি স্ুপ্রসন্ন হলে পরম করুণাঘন, শ্যাম-তঙ্গ বংশীধর বৃন্দাবন 
_বিহারীর জ্যোতির্ময় রূপের ঝলকও পাওয়া যার | 

হোলি উৎসব বসন্তকালে হরে থাকে_খতুরাজ বসম্ত-_সর্বঝতুর দের! 
তাই বিগ্তাপতি গেয়েছেন, “আওল খতুপতি_রাজ বসন্ত। ধাওল অপিকুল 
মাধবী-গন্থ |” বৃন্দাবন বিহারী শ্যাম আজ সখীসনে হোলি খেলবেন, তাই 
ব্রজধামও নতুন সাজে সেজেছে |— 

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ__নব নব স্থগন্ধ ফুল, সব বিকশিত-_ কুন্দ ও 
বেলফুলের গাছে সাদ! সাদা ফুল যেন স্বেতপতাকার মতন শোভা পাচ্ছে। 
আত্রমুকুল প্রস্ফুটিত মলয় পবন বইছে। সবমিশিয়ে আকাশে বাতাসে এক 
মাদকতা। অলির? GFA করছে, কোকিলকুল গান করছে--বজনী চন্দ্রালৌকে 
Seq ae যুবতীগণ-চিত উমতায়ই’_মধুর করতাল- 
মাদল বাজছে, নৃত্যগীত চলছে-_বৃন্দীবনের আকাশ আজ 
আবিরে অরুণ_এ এক অপরূপ যোগাযোগ । কেন? 
না নব-স্াম-ত্ Age আজ নব-রাই শ্রীরাধা ও সখীগণের সন্দে_হোলি 
খেলবেন | 

“মধুবনে মাধব দোলত ACH | 
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম ACT I 


শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি 
বৃন্দাবন 


হোলিতে বৃন্দাবনে 
' সাজ সাজ রব 
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কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী AC | 
মুখ মোড়ল ধ্বনি করি কত SCF ॥ 
ফাগু-রন্দে গোগী-সব চৌদিকে বেড়িয়া। 
শ্যাম-অন্গে ote দেই অঞ্জলি ভরিয়া ॥” (জ্ঞানদাস) 
সকাল বেলা ৯-৩০ মিঃ নাগাদ আমরা বৃন্দাবন পৌছালাম, frat থেকে। 
‘আমাদের দলে আছেন মামু’, কানাই, বুলুদি ও তার ছেলে AY, TPTI 
ও আমি। আশ্রমে পৌছে দেখি al ছলিয়ার মন্দিরের ভিতরে- দীড়িয়ে। 
মায়ের সামনে অপূর্ব মাধুর্বমরী অষ্টধাতু নিগিত রাধা-রষ্ণের যুগলমৃতি। 
ছলিরাজীকে এইভাবেই মা বুন্দাবনের বমুনাতটে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
ছত্রধারী বুন্দাবনবিহারীজী ছলিয়া, বন্ধিম ভাবে দাড়িয়ে কি যমুনার জলে 
নিজের মুখের প্রতিবিষ্ব দেখছিলেন? সাধারণতঃ বে ভাবে Agata চরণ 
ছুটি দাড়ানো অবস্থায় আড়াআডিভাবে থাকে। নে ভাবে কিন্তু মা 
ছলিরাজীকে দেখেননি--ম1 দেখেছিলেন তাঁর বা পাটি ডান পায়ের উপর 
বন্ধিম ভঙ্গিমায় দীড়ানো। তাই মৃতিকারকও সেইভাবে ছলিরাজীকে aT 
করে রূপ CTA | 
মার চোখেমুখে এক দিব্যভাব_যেন ছলিরাজীর সঙ্গে কথা বলছেন__ 
মায়ের ঠোঁট একটু একটু কাপছে। মা এক মুঠো আবির ছুড়ে দিলেন 
ছলিয়াজীকে_-যৃতিটি লাল হয়ে গেল_-মনে হল ছলিয়াজী হাদ্ছেন। মা 
ভাবস্থ অবস্থায় তখনও দাড়িয়ে__মায়ের যেন রাধাভাব ! মহাঁভাব। এ 
ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। . 
এদিকে বাইরে কয়েকশত ভক্তবৃন্দ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন-__মা' 
কখন ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হোলি খেলবেন? মন্দিরের মধ্যে অখণ্ড নামষজ্ঞ 
চলছে। গতকাল নন্ধ্যাবেল! শুরু হয়েছে। কলিযুগের 
একমাত্র সহজ নাম-_-তারকত্রহ্ম নাম” 
“হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | 
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥” 
কীর্ডনিয়াদের সঙ্গে ভক্তববন্দও চক্রাকারে ঘুরছেন-_এক অপূর্ব পরিবেশের 
সৃষ্টি হয়েছে! কেউ We বাজাচ্ছেন, কেউ করতাল বাজাচ্ছেন, আবার 
কেউ হাততালি দিয়ে নাম করছেন_কেউ বা ভাবে বিভোর হয়ে দুহাত. 
১। শ্রীপ্রীমায়ের কনিষ্ঠ, সহোদর ভাই Argae ভট্টাচার্য | 


বৃন্দাবনে অখণ্ড 
নামযন্ঞ 
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তুলে নাচছেন, কেউ বা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। সামনে রাধা-কৃষ্ণের 
যুগল মূৰ্তি, নিতাই-গোৌরের মৃতি, আর বর্তমান কালে নরদেহধারিণী সাক্ষাৎ 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম নারায়ণ Balai আনন্দময়ী। মনে হতে লাগল, বুন্দাবনবিহারী 
ব্রজধাম ছেডে চলে যান নি-__-তিনি সাক্ষাৎ লীলা করার জন্য আজও প্রকাশ। 
Sta লীলা নিত্য লীলা। তিনি ধাদের কাছে ধরা দেন তীরাও নিত্য সিদ্ধ 
মুক্ত যেমন ছিলেন, নিত্য-সিদ্ধ ব্রজের সখীগণ। 

তার পঞ্চবিধ লীলা আজও চলছে শান্ত, সখ্য, WS, বাৎসল্য ও মধুরভাবের 
লীলা । যার যেমন ভাব, তাকে তিনি সেইভাবেই কৃপা করছেন। গীতায় 
Aye তাই বলেছেন*_ 

“যে যথা মাং AAIE, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” । 

“যার! আমাতে যেভাবে প্রপন্ন হর, তাদের আমি সেই ভাবেই ভজনা 
করে থাকি, অর্থাৎ সেইরূপই প্রিয় সাধন করে থাকি।” 

শান্তভাব সেই ‘একের’ সঙ্গে অভেদভাব_-অদ্বৈতভাব_-সেই afs- 
আনন্দে স্থবিতির ভাব। ভাই মাকে এখানেই বলতে শুনলাম_“আমি আত্মা, 
আমিই আত্মা’। নিত্য-বুদ্ব-শুদ্ধ ও শান্ত আত্মা | 

আবার কখনও সখ্যভাব__মা বলছেন “তুমি আমার 
বন্ধু, কেমন”? মায়ের কত ভক্ত আছেন যাদের ম! বয়স নিবিশেষে বন্ধু বলে 
ভাকেন। সখ্যভাব, সমান-সমানভাব। আমি সখা, তুমিও সখা। মা! 
বলেন, “আমি তোমাদেরই একজন, আমি আমাকেই তোমাদের কাছে নিয়ে 
এসেছি” | মা যখন কয়েকশত ভক্তের সঙ্গে (আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা) পিচকারী দিয়ে হোলি খেললেন, কে বলবে 
মায়ের আজ ৮৫ বংসর বয়স? মায়ের মুখে দুটির হাসি, রঙে সরা ভিজিয়ে 
দেওয়া, আবিরের মুঠো চোখে-মুখে ছু'ড়ে দিয়ে যখন কারও মুখ চেন! যাচ্ছে 
না, তখন মায়ের কি বাচ্চা মেয়ের মতন খিল্খিল্‌ করে হাসি ! উদ্াসজীকে 
রাগিয়ে দিয়ে মায়ের কি মজা! উদ্দাসজী যত রেগে যান মায়েরও তত 
খিল্খিল্‌ করে হাসি! এ ক্রীড়া-কৌতুক, সখ্যভাব IAS, mr 
ease! এ ভাব নিত্য । এর মৃত্যু নেই, জর! নোই,' ব্যাধি > 

শেষ নেই! এইতো সেদিন অভয়দাকে+ কাশীতে হস্পিট্যালে দেখতে এসে 

90১72 See ee 


১। শ্রীঅভয় ভট্টাচার্য । মায়ের বিশেষ Fi | গুরুপ্রিয়া দেবী 
লিখিত “AAN আনন্দময়ী” গ্রন্থে মাতৃলীলায় এর অনেক উল্লেখ আছে। 


শান্তভাবের iai 


সখাভাবের লীল! 
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Ree মাতৃ-লীলা দৰ্শন ' [ পরিচ্ছেদ 


মা নিজ শ্রীমুখ থেকে বলে গেলেন, “এ শরীরটাকে রোগ আর বয়স কিছু 
করতে পারবে না”। মায়ের নিত্যলীলার এও এক স্বীকারোক্তি | 

দাস্তভাব দ্বৈতভাবের মূল উপাদান। আমি দাস, তুমি ag) আমি 
কেবল সেবা ক'রে যাব, আর তার মধ্য দিয়ে তোমাকে সম্ভোগ করব। আমি 
অদ্বৈত এক Pa মিলিয়ে যেতে চাই না। ব্রজের শুদ্ধ দাস্তভাবের সেবা 
অন্তঃপুরের সেবা। . এ লীলায় সর্বৈশ্বর্ধবান এবং সর্বশক্তিমান-_সর্বনিয়ন্তাভাৰ 
নেই। এতে মাথা নুইয়ে থাকা নিত্য, অখণ্ড, সব সময়ের জন্য । যখনই 
কোন সাধু-সন্ত-মহাত্মা মায়ের কাছে আসেন, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জোড 
করে মাথা নোরানো- মায়ের মাথাই বেশী নুয়ে যায়। আশ্রমবাসী ও 
কন্তাগীঠের কুমারীদের দিয়ে মায়ের সাধু-সেবা করানো একট! শিক্ষণীয় 
ব্যাপার। অনেকে ভাবেন মা যিনি স্বয়ং ভগবতী, তিনি সকল সাধু-মহাত্মার 
জন্য এত মাথা হ্ুইয়ে দিচ্ছেন কেন? এর উত্তর দুটি। 
এক-_ লোকশিক্ষা। ছুই_ মায়ের দাস্তভাব নিত্য, পূর্ণ 
ও অথণ্ড। মায়ের কোন ভাব লোক দেখানো নয়-_এ ভাব স্বতঃস্ফত। 
সাবলীল। মানুষের দাস্তভাবে, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে স্বার্থবুদ্ধি থাকতে পারে. 
এবং তার বিনাশও আছে। কিন্ত মায়ের দাস্তভাৰ চিরন্তন, শাশ্বত ও 
নিত্য। মা বলেন, “এ শরীরটা ত’ ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না, যা হইয়! 
a” | 

একবার অনেকদিন আগে যোগসিদ্ধ পুরুষ বাঁমঠাকুর মাকে দর্শন করতে 
আসেন | তিনি যখন মাকে প্রণাম করেন, তখন মা ভাবস্থ থাকাতে আড়ষ্ট 
হয়েছিলেন ও কোন প্রতি নমস্কার করেন নি। মাকে ষখন পরে বলা হ’ল 
যে এট! দেখে ঠাকুরের ভক্তরা হয়ত কিছু মনে করতে পারেন | তখন মা 
বলেন, “তোমরা সকলকে বলে দিও ষে বাবাজীর (রামঠাকুরের) চরণ 
সব সময় আমার মাথার উপরে আছে ।”১ 

বাৎসল্য রসের লীলা শ্রীশ্রমায়ের লীলাখেলার এক বিশিষ্ট aE) শ্রীরুষের 
আনন্দময় সর্বরসে যে বাৎসল্য রস আছে। তাতে দিৎসা ও fant দুইই 
আছে। এই fren এবং AA সার্থক করবার জন্যও বাৎসল্য ভাবের লীলা 
করবার ay শ্রীকৃষ্ণ, নন্দযশোদার পুত্রত্ব স্বীকার করেছেন। এই লীলায় 


দ্বাস্তভাবের লীল! 


১। শ্রীঅমূল্যক্মার দতগুপ্ত- AAI আনন্দময়ী erry, পৃঃ ৯৪, ১মখণ্ড . 


+ 


i CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


-পনের ] বৃন্দাবনপর্ব-হোলি উৎসব ২০১ 


‘নন্দ ও যশোদা_ বিশ্বের পিত| ও মাতা, আবার কৃষ্ণেরও পিতা ও Ail 
Bata লীলাখেলায় আমরা দেখতে পাই বাৎসল্য রসের ছুটি দিক। 
.এক-_মা সব waa নিজেকে অভিহিত করেন “ছোটি বচ্চি” রূপে । al 
সকলকার বাচ্চা CANS মারের বাঁবা-মা। ছোট্ট মেয়ে বাপ-মায়ের 
আদর, স্েহ-ভালবাসা ও বাৎসল্য রসের ধারা চায়,_তাতেই তার BAT | 
See যশোদার দ্বার! স্েহ-ভালবাদা-আদরের অতিরিক্ত প্রত ও শাসিত 
VARTAI তাতেই মজা, আনন্দ। “ব্ৰহ্মময়ী মা আমার ব্রহ্ম গোপাল |” 
গোপালকে কোলে নিবে আদর করার সময় মা গোপালের AeA একাত্মীভূত 
Sa যান। কাশীর আশ্রমের গোপাল খুব জাগ্রত-জীবন্ত। সেবার কোন 
ত্রুটি হলে সঙ্গে সঙ্গে মা তা জানতে পারেন-_-তা মা যেখানেই থাকুক না 
কেন। তাই aaah মা আর গোপালে দ্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নেই। মা! 
'সকলকার কাছ থেকে কেবল ভালবাসা চান_টাকা পয়সা, ধন-দৌলত, 
উৎসব-আতিশ্য বা wus দিয়ে মাকে ভোলানো যার নাঁআমাদের শুদ্ধঃ 
‘নিষ্কাম ও Gráa ভালবাসা কোথায়? “ছোটি বচ্চিকে' আমরা কোথার 
ভালবাসতে পারছি? তা ন! হলে মা বলেন, “আমি তোদের ভালবাসি 
বলেই তো তোর! ভালবাসিস্‌, আমি যতো ভালবাসি তোরা যে তার 
এক কণাও আমার ভালবাসিন না, তা তো তোরা বুঝিস না”। একবার? 
' মাতৃ-ভক্ত অমুল্যকুমার দতগুপের স্ত্রীকে মা জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তুমি 
আমার জন্ত কি আনিয়াছ ?* কলকাতা থেকে মায়ের ভোগের জন্য ওনারা 
কিছু এনেছেন কি না? তাতে ভদ্র-মহিলা জবাব দেন, “মা, কিছুই তো 
আনিনি।” 
মাঁ“তোমরা ষে ‘east’ fal আসিয়াছ তাহাতেই আমি Wee | 
উহ! ছাড়া অন্ত যাহা কিছু আমাকে খাইতে দিবে, 
অত্রীমারের খা তাহা! ত বাহির হইয়া যাইবে। তোমাদের 
শুদ্ধভাব, Cabal esoh ও শুদ্ধচিন্ত! হইলে আমি খুব তুষ্ট হই ৷” ভগবান 
 তক্তের শুদ্ধাভক্তি চান, নিষ্কাম ভালবাস! চান_ এর অতিরিক্ত কোন 
জিনিষের প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু আমাদের শুদ্ধভাব ও শুদ্ধচিন্ত! 
কোথায়? 


১। শ্রপ্ীআনন্দমরী লীলা! প্রসন্_ শ্রীঅমূল্য Tess, ১ম ভাগ 
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২০২ মাতৃলীল! দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


মারের বাৎসল্য রসের লীলার অন্য দিক-_তার অগণিত সন্তানের তরে 
BETS বাৎসল্য রসের ধারা। মা সদাই পূর্ণ মাতৃত্বে প্রকাশিতা। তিনি 
বিশ্ব চরাচরের মা। আবার তোমার-_-আমারও ম]। 
মানুষ ও তাদের সন্তানের মধ্যে যে পারস্পরিক বাৎসল্য 
ভাব, তা সামাজিক ও অনিত্য। শিশু সন্তানের যে স্থকুমার BF শোভা 
ও মাধুর্য পিতামাতার মনোহরণ করে, সন্তানের বয়নকালে ত! আর খুঁজে 
. পাওয়া যায় না। তখন দেহাত্ম বুদ্ধির Serie: বাৎ্সল্যের অবসান ঘটতে 
পারে এবং মৃত্যুতে তার বিনাশ হয়। কিন্ত মায়ের বাৎসল্য রসের ধারা 
বরস-সময়-কাল ও মৃত্যুত্তীর্ণ। সকল বয়সের সন্তানের তরে শ্রীশ্রীমায়ের 
সদা-সর্ধদা জাগ্রত খেয়াল ন! দেখলে বিশ্বাস কর! বায় না। মায়ের কাছে 
এলে তাদের খাওয়া-দাওয়!, শোওয়া বসা! বিশ্রাম যাতায়াত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে ম! কেমন করে বিশ্ব চরাচরের প্রতি প্রান্তে 
বিস্তৃত তার সন্ভানবৃন্দের আর্ত প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন ও কি করে তাদের 
বিপদ থেকে উদ্ধার করে মনের ব্যথা ভুলিয়ে প্রলেপ দিচ্ছেন এবং CARAT 
জননীর করুণা কোমল বরদহত্তখানি মাথার বুলিয়ে আদর করছেন_ তা! 
আমাদের মতন সাধারণ মানুষের বুদ্ধির বাইরে । একথা আমার মন গড়! 
বা ভাবাবেগের কথ! নয়। শ্রীশ্রীমারের সহত্র-সহত্র ভক্ত, ধারা এর সাক্ষাৎ 
প্রমাণ পেয়েছেন__তীর] এর ATT | 

এই লীলা খেলার সব থেকে স্থন্দর বৈশিষ্ট্য-_-কেউ জানতে পারছে না, . 
কেউ বুঝতে পারছে না--সব কিছু নিঃশব্দে, নীরবে গোপনে হয়ে বাচ্ছে। 
কোন cof নেই, প্রচার নেই, লোক দেখানে। কথ! ব! ' লৌকিক আশ্বাস 
দানও নেই। কেবল মায়ের করুণা-ঘন প্রাণ সন্তানের বেদনায় ভিতরে 
ভিতরে কেঁদে উঠছে, আর কাজ হয়ে যাচ্ছে। তিনি ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি।' 
তার মুহূর্তের ইচ্ছ! (বৃত্তি) বা ‘খেয়ালই’ যথেষ্ট । এ বিষয়ে কেউ যেন 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করেন,_ 

| “যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা | 
J II নমস্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমে! নমঃ ॥” AAS ৷ 

্রীপ্রীমারের বাৎসল্য রস ও মাতৃলীল! দেশ, স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির 
উধের্ব। কারণ মা নিজস্ব স্থিতিতে নিত্যই বিরাজমান ও তার লীলা নিত্য!" 
মায়ের লীলাখেলায় সংকীর্ণতা বা খণ্ডত! নেই ও মা “গুরুগিরি* করেন না। 


বাঁংসলা রসের লীল! 


` 
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কালের মধ্য থেকে আমাদের পক্ষে মায়ের কালোত্তীর্ণ লীলার সঠিক মূল্যায়ন 
করা অসম্ভব । ম! বলেন, “যারা এ শরীরকে কোনদিনই 
দেখে নি, তাদের আকুল ক্রন্দনেও এ শরীর সাড়া দের ।” 
এও মায়ের সর্বব্যাপকতার ও অন্তর্যামিত্বের স্বীকৃতি । মায়ের বাৎসল্য রসের 
সিগ্ধ-শান্ত প্রলেপে কেউই বাদ যাবে না। মায়ের আশ্রিত আশ্রমবাসী বা 
সন্তানদের ছেড়েই দিলাম, যারা মায়ের আশ্রমে দীক্ষিত নন, যারা নিজেরা 
থুরুগিরি” করেন, এমন কি ধার] মায়ের একটি ফটো পর্যন্ত তাদের ঘরে রাখতে 
চান না, তাদের “আসল সময়ে কেউ কারও নয় হতে পারে”; কিন্তু সম্তান- 
বৎসলা মা অসুস্থ শরীর নিয়েও তাদের শয্যাশিয়রে বারবার ছুটে এসেছেন। 
বড বড় ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন__শেষ রক্ষা, মাকে টেলিফোনে 
জানিয়ে “খেযাল” করানো। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়ে মা 
তাদের সেবা-শুশ্রষার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জীবন রক্ষা করেছেন। 
তাদের দেখতে এসেছেন, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে । এ স্ব সত্য 

কথা | 
ভক্ত সন্তানের কল্যাণের জন্য মার কত অফুরন্ত ও অসীম বাতসল্যরস 
অহরহ বইতে থাকে, অগ্রজ ও ধন্য মাতৃ-সন্তান ভাইজীর 


মায়ের লীলা নিতালীল! 


were te ( veante ata ) শেষ জীবনের শুন্য মুহূ্গুলি তার 
__ভাইজী উজ্জল নিদর্শনরূপে চিরদিন জাগরূক থাকবে । এই 


ভাইজীই সর্বপ্রথম মাকে চিনে জগতের সামনে তুলে 
ধরেন, ও THAT হয়ে মাতেই বিলীন হয়ে যান। এরকম ভক্ত-সন্তান আজ 
বিরল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে ইনি বলে যেতে পেরেছিলেন,» 
“ম| আমার ব্রহ্মও বটেন, আবার দয়াময়ী, আনন্দময়ী মাও তিনি ।*-“সর্বং 
শক্তিময়ং জগৎ”_বে এই অপরিসীম শক্তি-তত্ব-সাগরে একবার ডুবেছে, 
নেই মাকে চিনতে পেরেছে, মা-ই যে তার সব, মা বিনে সে আর কিছুই 
চার না। মা-ময় দৃষ্টিতে সে আপন পর ভুলে আত্মহার! ATR’ AHA 
না মাকে পাওয়া AT ততদিন সাধন ভজন | যে মায়ের কোলে স্থান পেয়েছে, 
তার আর দরকার কি? এই ভাইজীই গেয়ে গেছেন, 
“এত ভালবাসা কে কোথায় দিবে? 
কাঙ্গালের তরে কে এত কীদিবে? 


si শ্রীচরণে, ভাইজী, প্রথম সংস্করণ, কাত্তিক, ১৩৩৫ 
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থাকিতে সময় লইয়া শরণ, কল্যাণের পথে হও আগুয়ান। 
কীপায়ে সঘনে, মেদিনী গগনে উড়াও মায়ের জয়-নিশান ৷” 
[ শ্রীচরণে, পৃঃ ৫৬] 
আর মা? ভাইজীর শেষ সময়ে QAT তার আঁচল দিয়ে ভাইজীর হাত, 
"মুখ, কপাল ade মুছিয়ে দিতেন এযং গর্ভধারিণী মায়ের মত শিয়রে বসে 
রাতের পর রাত নিদ্রাহীনভাবে কাটিয়ে স্সেহ-পরিচর্যা করেছেন | অবশেষে 
ভাইজী যখন আলমোড়ায় মাতৃক্রোডে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করলেন ও অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সেই ‘এক’ HA মাকেই দেখতে লাগলেন, এবং 
“fe আনন্দ! কি সুন্দর 1” বলে চেঁচিয়ে উঠলেন,_মা তখন সমাধিস্থ 
এই অবস্থায় মা ছয় দিন ছিলেন এবং এইভাবেই মাকে দেরাঁছুনের কিষণপুর 
আশ্রমে নিয়ে আসা হয়। AAN এই সময় ১৬ দিন যাবৎ কিছু আহার করেন 
নি, কেবল কয়েক চামচ জল ছাড়া | 

কতিপয় বিদ্বান মাতৃ-সন্তানের অভিমত মায়ের আবার কি করে শোক 
হতে পারে? কিন্তু এই ক্ষুদ্র মুর্খ লেখকের মন এ কথা মানতে চার না 
এইজন্য, যে তাহলে সন্তান-বৎসলা৷ মায়ের লীলা! ব্যর্থ হয়ে যায়। পূর্ণতা 
, থেকে খণ্ডত্ব প্রাপ্তি ঘটে । মা যদি পূর্ণ-মাতৃত্বে বিরাজিত! থাকেন, তাহলে 
প্রিয় ও প্রাণাধিক সন্তানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ স্বাভাবিক। মায়ের কোন 
খালি হয়ে গেলে মা যদি না কীদে_-তবে আর জগতে “মা” বলে কেউ 
ডাকবে না, আর মাতৃ-লীলাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ধন্য মাতৃ-সন্তান 

ভাইজী। তোমার চরণে জানাই মোর প্রণতি | 
এইবার মধুর ভাবের লীলার আসা ate! Age মধুর রসের লীলা 
খেলবার জন্য নিজ আনন্ন্বরূপাঁ হলাদিনী শক্তিকে রাধারপে প্রকাশ 
করেছিলেন। এটাই আছ্রস। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আনন্দাংশে অনন্ত স্থরত 
অর্থাৎ মধুর রস আছে বলে শ্রীমদ্ভাগবতে FATS “স্থরতনাথ” বলা হয়েছে। 
মধুর ভাবের উপাসক Agere পতিজ্ঞানে উপাসনা এবং 
সেবা করে মধুর রস দান করে এবং তাঁর নিকট হতে ' 
মধুর রস প্রাণ্চ হয়। নিত্যলীলায় মধুর ভাবের সেবা প্রাকৃত দেহের দ্বার! 
সেবা নয়, নিজ নিজ ভাবের দ্বারা অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দঘন দেহের CHAI | 
এইজন্য স্ত্রীপপুরুষ সকলেই কুষ্ণকে পতি এবং নিজেদের তাঁর পরা প্রকৃতি ভেবে 
অধুরভাবে কৃষ্ণের সেবা'করতে পারে | মধুর ভাবে অন্য চার ভাবের সমন্বয় 


_ মধুর ভাবের লীল! 


1 


4 CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Po / 


Jie 2 A PTS Se 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


পনের | বুন্দাবনপর্বহোলি উৎসব - ২০৫ 


হয়েছে বলে মধুর ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ AAN বলেন,” “মধুর ভাব হইল স্বয়ং 
প্রকাশ, ও ত একটা বিশেষ কথা। সমাধির বিশেষ স্তরে না গেলে ইহা 
বুঝিবার অধিকার কোথায়? শান্ত, wy, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের 
চরম অবস্থা বা পূর্ণ পরিণতিই হইল মধুর ভাব। সমাধিতে ইন্দ্রিয়ের 
পূৰ্ণাহুতি হয়, কাজেই তখন অতীন্দ্ৰিয় মধুর ভাবের প্রকাশ তাহার কাছে 
হওয়া স্বাভাবিক তাই রাধাকুষ্ণ লীলাবিলান করিতেছেন। এই বে 
তাহার একদিকের কথা, এটাকে ব্যাবহারিক জগতে মানুষ নিজেদের ভাব 
আরোপ করিয়া এই ভাবটাকে যেন কেমন করিয়! তুলিয়াছে, তাই কাহারও 
কাহারও মুখে শোনা যায়, রাধাকৃষ্ণের ভাবটা ভাল লাগে না। এই জন্যই 
বৃন্দাবন লীলায় গোপিনী হইয়াছিলেন ত্রিকালজ্ঞ খষির11” 

Saw সাক্ষাৎ “পূৰ্ণব্ৰহ্ম নারায়ণ” । তীর অতি বিরল কয়েকটি স্বীকারোক্তি 
বা আত্মপরিচয় দানের মধ্যে এটি অন্ততম। শত-সহম্র ভক্তের কাছে T 
সাক্ষাৎ J ভগবান-_ভক্তবুন্দ এই ভাবেই নিজ নিজ ভাবরসের দ্বারা 
Apra মায়ের লীলার পরিকর হয়েছেন। কত ভক্ত মাকে বংশীধর 
awa দেখেছেন, সেই শ্ঠামতন্থ বন্ধিম বৃন্দাবনবিহারী মৃতিতে। মা! 
নিজেকে বাদের কাছে ধরা দিয়েছেন তারাই “অধরাকে ধরতে পেরেছে। 
সংশয়ের অবসান হয়ে চিত্ত স্থির হয়েছে। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনা হবে। 
কথা হচ্ছে মাকে যারা মধুর ভাবেই দেখতে চান, সেবা করতে চান ও সেই 
সঙ্গিদানন্দঘন afer অপ্রা্কৃত ও দিব্য লীলার পরিকর হতে চান_মা 
তাদের কাছে সেই ভাবেই ধরা দেন। মা কোন ভাবকেই প্রত্যাখ্যান 
করেন না। তুমি যে ভাব নিয়ে আসবে, সেই ভাবই তুমি লাভ ক্রবে। 

আমরা দেখতে পাই কত শত অনাথা, কুমারী কন্তা, বাল্য বিধবা, স্বামী 
পরিত্যক্তা স্ত্রী, সন্তানহারা মা আবার সন্যাসিনী, ব্ৰহ্মচারিণীর! সবাই মায়ের 
কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। যাদের জীবনের কোন অব-- 
aa নেই, যাদের জীবনের মুকুল অকালেই ঝরে গেছে 
বা যার! জীবনে কোনদিনই ঘর বীধতে পারল শী 
তাদের সবাইকে মা আশ্রয় দিয়েছেন! তারা কি নিয়ে থাকবে? কর্মের 
সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে মা তাদের পছন্দমত কাউকে FHS 
দিয়েছেন | কৃষ্ণই তাদের পরমপতি-_ধ্যান, ধারণা, কর্ম । সারাদিন তারা, 


শ্ৰীকৃষ্ণই একমাত্র 
অবলম্বন 


১। প্রীত্রিমা আনন্দময়ী, গুরুপ্রিয়া দেবী 
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এতেই ব্যস্ত । মাকে তারা যেমন “সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানরূপে” দেখে আবার 
শ্রীকৃষ্ণের মৃতিরও তারা নিজ নিজ ভাবরসের দ্বার! অপ্রাক্কৃত ভাবে মধুর ভাবে 
দিনরাত সেবা করে। কখনও বা তাদের আবদারে AAT নিজেই কৃষ্ণ 
সাজেন, মায়ের মাথায় ময়ূর পুচ্ছ শোভিত মুকুট, অসি ছেড়ে মা বাঁশী ধরেন__ 
কুমারী কন্যা বা ব্রহ্মচারিণীদের Ace মা রাসলীলার খেলাও খেলেন-__তাদের 
মনোবাঞ্ছা পুরণ করার জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষ। ও অধ্যাত্ম শিক্ষ! দেবার 
জন্ত। কোন ভক্ত হয়ত মাকে “রাধা”-ভাবে দেখেন, মা তার সামনে 
নেই হ্লাদিনী পরাশক্তিরূপেই দেখা দেন। তারা মার কাছ থেকে মধুররসই 
প্রাপ্ত হর ও প্রেমভাবে BEF হয়। মা আমার “অতি অদ্ভূত মধুররসময়ী”। 
মারের প্রতি আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য । শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের হলাদিনীশক্তির 
পূর্ণ অভিব্যক্তিতে ও দিব্য মধুর ভাবের আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ মুমুক্ষু নর-নারী 
মায়ের কাছে ছুটে আসছে কেন? তার! জানে all তবে বে আসছে, 
সে আটকে বাচ্ছে_আর ফিরে যেতে পারছে না। তোমার নিজস্ব যে 
সত্তা, তা পেয়ে গেলে তোমার মন তাতেই বসে যাবে। গীতার ৭ম 
অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগে শ্রীকুষ্ণ ভগবান বলেছেন” | 

“ভূমিরাপোঁহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥ 

অপরেয়মিতস্তন্তাং AFR বিদ্ধি মে পরাম্‌ 

জীবভূতাঁৎ মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ |e 

“ক্ষিতি, অপ_(জল ), তেজ, মরুৎ (বায়ু), বোম্‌ (আকাশ), মন, বুদ্ধি, 
অহংকার, এইরূপে আমার প্রকৃতি আটভাগে ভেদ প্রাপ্ত হয়েছে। এটাই 
আমার অপর! প্রকৃতি । এ ছাড়া জীবরপা চেতনাত্মিকা আমার পরা প্রকৃতি 
আছে CHC | হে মহাবাহে! ! সেই পর! প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত জগৎ বিধৃত 
“ACHR |” 
নর ও নারী সকলকারই দেহ অপর! প্রকৃতি, আর জীবাত্মা পর] প্রকৃতি। 

জীবাত্মাই চৈতন্যময় পরমাত্মার অংশ। উপরোক্ত eE AFE বলছেন, যে 
তারই সচ্চিদানন্দঘন পরা! প্রকৃতি জীবাত্মারপে সকল 
জীবদেহে অধিষ্ঠিত থেকে জগতকে রক্ষা করছে । অর্থাৎ, 
সকল জীবই (জীবাত্মা) শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দের অংশ | 
আবার পরা প্রকৃতি জীবাত্মায় হ্লাদিনী এবং প্রেমময়ী। আমরা 


agr? একমাত্র 
পুরুষ_পরমপতি 
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এও জানি, জীবাত্মার স্বী-পুরুষাদি লি্গভেদ নেই। এইজন্য কৃষ্ণের সঙ্গে 
বাধার যে দিব্য ও অপ্রাকৃত পতি-পতী সম্বন্ধ, নর-নারী নিধিশেষে সব 
জীবাত্মার সঙ্গে শ্রীরুষ্ণেরও সেইরকম পতি-পত্বী সম্বন্ধ তিনিই পুরুযোত্তম, 
তিনিই পরমপতি | 


“যস্মাং ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদ্পি চোত্তমঃ। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ” (গীতা ১৫1১৮) 
জীবাত্মা যেইরূপ অবিনাশী ও জনমৃত্যুহীন. সেইরূপ জীবাস্মার সঙ্গে 

শ্রীরুষ্ণের ame নিত্য। কেবল অঙ্গানবশতঃ জীব তা বুঝতে পারে Ti | 
কিন্ত জ্ঞানালোকে প্রেমের বিকাশ হলে, জীবাত্মা এই সঙ্গন্ধের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
ও সম্ভোগ করতে পারে । সে নিজেকে জানতে পারে-__নিজের পরিচয় আর 
হারায় না। তখন Ase তাকে নিত্যলীলার পরিকরবূপে গ্রহণ করেন। 
সে সংসারের অনিত্যত! থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করে | 

রীত্রীমা এই সম্বন্ধে বলেছেন, “এ লীলার পুরুষমাত্র একজন। তিনিই 
রাধা, তিনিই গোপিনী এবং তিনিই রাখাল বালকগণ। এক কৃষ্ণই 
নানাভাবে নিজকে সম্ভোগ করিতেছেন”। 

* * * * 

ম! ভক্তবুন্দের সঙ্গে এবারে হোলি খেলবেন। ছলিয়া মন্দিরের বাইরে 
দালানের পাশে মায়ের বসবার চৌকি পাতা হয়েছে। আর ওপরের বারান্দা 
থেকে সিড়ি বেয়ে নীচ পর্যন্ত অসংখ্য নর নারীর ভীড়। সবাই এরকম 
জায়গা বেছে নিতে চাইছে, যেখান থেকে মায়ের সঙ্গে ভাল করে রং খেলা 
ala মা ছলিয়া মন্দিরের ভিতর থেকে এসে বাইরে চৌকিতে বসেছেন | 
ভক্তবুন্দের অধীর প্রতীক্ষা-_মা কথন রং খেলা আরম্ভ করেন। পিচকারী 
বালতি wis রং। আবির সব এনে মায়ের সামনে রাখা হ'ল। মারের 
মুখে চোখে এক অব্যক্ত অপরূপভাব ছুটে উঠল। মা যেন মুহূর্তের মধ্যে 
“চপলমতি বালিকার মতন হ'য়ে গেলেন_ মুখে দু্টুমির হাঁসি । 

“চপল নয়ন পিচকারী যেন নিরথে নয়ন মোর | 
নব অনুরাগ ফাগু ভরল SY মন করি জোর |” [ উদ্ধবদাস ] 


মা এক পিচকারী রং নিয়ে সর্বপ্রথম ওপর দিকে ছুড়ে দিলেন_ রং গিয়ে 
ছলিয়া মন্দিরের ছাদের ভিতর দিকে লাগল। সাদ! হোয়াইট ওয়াস কর! 
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সিলিং লালে লাল হয়ে গেল। আমার মনে হল, শ্রীশ্রীমা_ধিনি আদিভূতা 
সনাতনী, পূর্ণবরষন্বরূপিণী_ প্রথমে অগনিত দেব-দেবতা teat ও ZH 
দেহধারী অসংখ্য মুনি-ঝষি-মহাত্মা-সথীগণের উদ্দেশ্যে এই রং ছু'ড়ে দিলেন: 
এ BIT) মায়ের কত শত-সহত্র ভক্ত কত দূর দূর জায়গার ছড়িয়ে রয়েছেন-__ 
তারাও মাকে আজ স্মরণ করছেন, তীর শ্রীচরণে আবির দিচ্ছেন। মাকি 
তাদের ভুলে থাকতে পারেন? তাই সর্বপ্রথম তাদের 
নায়ের রং খেলা সঙ্গে মায়ের রং খেলা । তারপর মা আমাদের সবাইকে 
০5 রং দিতে লাগলেন । মা এমনভাবে রং RCRA যেন 
সবাই পায়_রং ঝর্ণার ধারার মতন ওপর থেকে এসে পড়ছে। সবাইকার 
আনন্দের সীমা GS! সকলেই এগিয়ে যেতে চাইছে। এর মধ্যে কে যেন 
এক মুঠো আবির মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। দায়ের মুখ, চোখ, মাথা ও 
তোয়ালে লাল হয়ে গেল। মার কোন ভ্রক্ষেপ নেই_মুখে হাসি। মা 
সমানে রং নিচ্ছেন ও চতুর্দিকে পিচকারী করে ছুড়ে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে 
ঠোটে ঠোঁট চেপে GRRL করে কারও মুখ-চোখ একেবারে ভিজিয়ে দিচ্ছেন। 
অনেক ভক্ত মায়ের পায়ে আবির দিচ্ছেন_-ভীষণ ধান্কাধাকি। মা বললেন, 
“সবাই ছড়িয়ে যাও, সিডির নীচে নেমে দাড়াও” । যাতে সবাই রং পায়। 
কিন্ত সকলে তখন আত্মহারা । কি ক'রে মায়ের আরও কাছে যাওয়া যায়। 
মা বললেন, “নাম করো”। বীণাদি শুরু করলেন, “শ্রীরাম জয় রাম”. 
we জয় রাম। সবাই তার সঙ্গে যোগ দিলেন। নব দুর্বাদল হ্যাম__ 
ধনুর্ধারী রামচন্দ্র আজ একি রূপ? ভক্তির জোরে কি ন! হয়? ভক্তের 
কাছে ভগবানের Wate JIA পড়ে। ভক্ত তুল্সী দাসের আবদারে 
বুন্দাবনবিহারী মদনমোহনকেও বাঁশী ছেড়ে ধনুক ধারণ করতে হয়েছিল; 
তাই DAM খেলছেন রং, আর হচ্ছে “রাম নাম’ । 
এক বালতি রং শেষ VA গেল__এল আর এক বালতি রং ও একটি রূপার: 
পিচকারী। মারের শরীর ভাল যাচ্ছে না ও মায়ের ৮৫ বৎসর বয়সকে: 
বলবে? মা রং খেলার মেতেছেন। আমি একটু পিছনে দাড়িয়েছিলাম।' 
কেষ্টদা আমাকে দেখে বললেন, “orga, এগিরে আস্থন ন1?” আমি ছলিয়া- 
মন্দিরের লোহার দরজার ভিতর দিয়ে মায়ের ডানপাশে গিয়ে দাড়ালাম । 
কেষ্টদা বললেন, “মা, CS এসেহে”। পরম SATA মা বললেন, “কই r 
দ্বেণু কই?” বলে আমাকে দেখেই এক পিচকারী রংএ আমার মাথা থেকে 
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al পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিলেন । আমার চশমা ঝাপসা হ'য়ে গেল ও মাথা 
থেকে টপ. টপ. করে রং এর ফোটা সার] গা বেয়ে পড়তে লাগল। এক 
অপরূপ স্থগন্ধে ও ভাবে আমার মন-প্রাণ ভরে গেল। আমি মনে মনে 
মায়ের চরণে প্রণতি জানাতে লাগলাম । আমি মায়ের Fr বারিতে আর 
একবার স্বান করলাম | 
রং খেলা শেষ হলে মা এবার উঠলেন । এক ঘণ্টারও অধিক সময় মা 
রং খেলেছেন। মা ছলিয়া মন্দিরের হলঘরের মধ্যে যেখানে অখণ্ড নাম 
কীর্তন চল্ছিল সেখানে এসে দাড়ালেন__ আমর! কয়েকজন হাত ধরে ঘিরে 
মায়ের চারপাশে গোলাকার মণ্ডল বানালাম_শ্রীশ্রীমা আমাদের সঙ্গে 
মণ্ডলের চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন- মা কারও হাত ন! ধরেই নিজে নিজে 
ঘুরতে লাগলেন-_ মা SITY, মহাভাব-__তাঁরকতব্রহ্ম নাম 
চি দারুন জমে উঠেছে__মার়ের পা টলছে__মা ওপরের 
যাওয়া দিকে ভাবময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কয়েক পাক ঘুরে a 
ছলিয়া মন্দিরের পিছন দিকে চলে গেলেন__বিশ্রাম 
নিতে | নাম চলতে লাগল। কত লোকই না নাম-মণ্ডপের চারিদিকে 
ঘুরছেন। কেউ বড় চাকুরে, কেউ গরীব, কেউ শিক্ষিত, কেউ অশিক্ষিত, 
কেউ অভিজাত, কেউ বা সাধারণ, কারও পরনে ধুতি গিলেকর! পাঞ্জাবী, 
কেউ বা প্যাণ্ট-সার্ট পরা, আবার কেউ বা খেঁটো ধুতি হাটুর ওপর পরেছেন। 
নানান শ্রেণীর নানান মানষ নামের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। বস্তার জলে 
যেমন সব ভাসিয়ে নিয়ে যার ও সরীস্থপ, গরু-বাছুর কুকুর ইত্যাদি জন্তও 
মানুষের AH একই জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ নামরূপ বন্যার 
তোড়ে সবাইকে ভাসিয়ে ও একত্রিত করে মা চলে গেলেন! যারা হয়ত 
জীবনে একবারও এই সুন্দর ভূবন ভোলানে! “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
হরে হরে, হবে রাম, হরে রাম রাম রাম হরে হরে_” নাম নিতে পারত না, 
তারাও মায়ের সঙ্গে নাম করে তরে গেল। এইভাবে নীরবে, নিঃশবে 
সকলের অলক্ষ্যে মা যে কত লোককে তরির়ে দিচ্ছেন__তা কেই বা জানে? 
নামের উপর মা খুব জোর দেন। “শুদ্ধ-আত্মচিন্তার হেতুস্বরপ আমার জন্য 
দৈনিক নিয়মিত দশ মিনিটকাল নাম কর” জীবের কাছে মা কেবলমাত্র 
এই ভিক্ষাই চেয়েছেন। মায়ের আর কোন জিনিষের প্রয়োজন নেই। 
তাই ভাইজী গেয়ে গেছেন__ 
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“যদি ঈশতত্ব জানিবারে চাও নাম রূপ যত মা বীজে ডুবাও, 
ভাস আখি নীরে, মা মা মা বলে, কর পথের সম্বল আনন্দময়ী মা। 
মায়ের শেষ “ভিক্ষা” করিয়! স্বরণ লক্ষ্য-নামে বাঁধ দেহ, প্রাণ, মন, 


শিশুর মতন হাসিয়া নাচিয়1, অবিরাম ডাক মা, মা, মা, মা!” 
[ শ্রীচরণে (৫৯) ] 


এখন সন্ধ্যাকাল। আজ হোলির সন্ধ্যা।. ছলিয়া মন্দিরে আরতি সবেমাত্র 
শেষ হয়েছে । 'অষ্টপ্রহর ব্যাপী যে অখণ্ড নাম-কীর্তন চলছে তার. এখন. 
উদ্যাপন হবে। ছলিয়! মন্দিরের হলঘর লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে 
JAN আলো করে বসে আছেন। মায়ের মুখে ভুবন ভোলানো মৃদু ও মধুর 
' হাঁসি। দিল্লীর কীর্তনিয়া দলের প্রধান গায়ক ও মায়ের 
বীরেনদার পালাগান - পুরানো ভক্ত বীরেনদা. তার অপরূপ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে 
কাৰ্ডৰ দাড়িয়ে পালা কীর্ডন গাইছেন। তার বিচিত্রভাবে তিনি 
মাকে কখনও বলছেন গৌর-নিতাই, কখনও শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু, আবার কখনও 
বা শ্রীরুষ্ণ ভগবান । তাঁর ভাবটি খুব সহজ সরল ও ভক্তের ভাব। পদাবলীর 
ফাঁকে ফাকে তিনি মাকে সোজাস্থুজি বলছেন, “ভক্তের টানে ভগবানকে 
আসতেই হবে, তাই তুমি এখানে এসেছ | নদের গৌর-নিতাই যে প্রেমের 
জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল_সবাইকে উদ্ধার করবার জন্য-তুমিই আমাদের 
উদ্ধার করতে- এসেছ শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু যে নামের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল 
সকলকে তরাবার FIGS আমাদের তরাতে এসেছ। : তুমিই বৃন্দাবন 
বিহারী, তুমিই গোকুল-বিহারী, গোবর্ধন-ধারী কৃষ্ণ মুরাঁরি | তুমিই বৃন্দাবন 
বনচারী দয়াময় হরি, তুমি অধরে মুরলীধারী, মুকুন্দ মুরারি, অগতির গতি, 
বিশ্ববেদনহারী-_মা! তুমি আমাঁদেব উদ্ধার কর।” টু 
aa আক শুভ্র aa আবৃতা। সোজা হয়ে বসা। স্থির, নিশ্চল। 
মুখ জ্যোতি্ময়। মুখে মৃদু হাসি। মা! ভাবস্থ হয়ে পড়েছেন। বীরেনদার 
গান শেষ হলে তিনি মাকে গান শোনাতে বললেন। ছবিদি হারমোনিয়াম - 
নিয়ে বসলেন ও আস্তে আস্তে “ধর লও, ধর লও” গানটির পদগুলি গাইতে 
লাগলেন, যেন মার খেয়ালে গানটি আন!। মনে হল মা যেন শুনছেন না। 
মার শরীর নিশ্চল, নিথর ৷ মা যেন অন্ত জগতে রয়েছেন। অনেকক্ষণ পর 
মা খুবই আস্তে ও মৃদুম্বরে একটি একটি পদ তীর দেবছুর্লভ সুমিষ্ট স্বরে গাইতে 
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“ধর লও, ধর লও, লওরে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়। 
নিতাই ডাকে আয় আয় গৌর ডাকে আয়। 
আয়ের মহাভাব 
7 * ডালে খতম্ঃ ন হোয়, 
(প্রেম) নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র আপনি বিলায়। 
(প্রেম) যে যত চায় সে তত পায় তবু না ফুরায়। 
ধর লও YT লও ********০০*০৮ 


মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভক্ত মণ্ডলী গাইতে লাগল। মা প্রথমে একটি পদ 
গাইছেন, আর সবাই তীর সন্ধে গল! মিলিয়ে গাইছেন । - কীর্তন খুব জমে 
উঠল। মা-ও অতি afte স্বরে গাইতে লাগলেন। এক অতি বিচিত্র ও 
অপরূপ পরিবেশের Ve হল। মনে হল এইটেই ন্বর্গ। কি বিচিত্র আনন্দের 
অন্ভৃতি_ এ্রথানে কোন দুঃখ নেই, ভয় নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই_এটাই 
চির শাশ্বত, চির wus, চির আনন্দময় স্থান । মা' মাঝে মাঝে ছু একটি 
নতুন কথাও গানটির মধ্যে সংযোগ করলেন, যেমন কলসে কলসে ডালে ডালে 
খতম্‌ না হোয়।” বোধহয় অবান্ধালী ভক্তদের সুবিধার জন্য। এরপর মা 
ধরলেন, হরিবোল নাম ! 


হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল | 
নেচে নেচে বাহু তুলে হরিবোল, হরিবোল। 
প্রাণ খুলে বাহু তুলে, হরিবোল, হরিবোল। 
ভূবন মঙ্গল মধুর এ নাম, হরিবোল, হরিবোল। 
মানব জনম সফল হবে, হরিবোল হরিবোল। 
গৌর বলা এই হরিনাম, হরিবোল, হরিবোল। 
নিতাই বল! এই হরিনাম হরিবোল হরিবোল। 
(ও তোর ) সকল আশা পূর্ণ হবে, হরিবোল, হরিবোল |” 


‘গাইতে গাইতে মা ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। WY হাত ওপরে তুলে, 
তালে তালে নাচতে লাগলেন | মায়ের নিজের শরীরের প্রতি. হুশ নেই। 
উদাসজী মায়ের কাপড় ঠিক করে দিলেন। STs সবাই দু’ হাত তুলে 
নেচে নেচে হরিনাম করতে লাগলেন। এক অপূর্ব দিব্য পরিবেশের সৃষ্ট 
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২১২ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 
হল। মা জোরে জোরে আখর দিতে লাগলেন ৷ আমরা! সবাই মায়ের 
সঙ্গে গাইছি। 


আমি মায়ের সামনে প্রায় দশ হাত দুরে একটি থামের আড়ালে' 
দাড়িয়েছিলাম। মায়ের সামনে মুখোমুখি। কীর্তন যখন খুব জমে উঠেছে, 
তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমার গান বন্ধ হয়ে 
গেল, ছু চোখ বুজে গেল আর অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে লাগল। সবাই 
বসে আছে, আর আমি fees দাঁড়িয়ে কাদছি। একবার ভাবলাম লোকে 
fe ভাবছে? কিন্তু আমি অক্ষম হয়ে সেইভাবেই দাড়িয়ে রইলাম। 
আমার মনে হল, সাক্ষাৎ প্রীকুষ্ণ ভগবান আমার সামনে বসে আছেন। 
মায়ের ARIAT আসলরূপ নয়-__মাঁ-ই সাক্ষাৎ বৃন্দাবন বিহারী Age ভগবান । 
কয়েক মিনিট পর যখন চোখ খুললাম তখন দেখি, এ একঘর লোকের মধ্যেও 
মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। গান থেমে গেছে ও 

হরির লুট হচ্ছে। হরির লুটের বাতাস! আমি কুড়িয়ে নিলাম। 
আজ ২১শে মার্চ, ১৯৮১, রবিবার । গতকাল দোল হয়ে গেছে আশ্রমে t 
আজও বুন্দাবনধামে দোল খেলা হচ্ছে। আজকে দুপুরের পর আমাকে 
দিল্লী ফিরে যেতে হবে। সকাল থেকে আশ্রমে এসে দেখি মা তীর ওপরের 
ঘরে- দীক্ষা চলছে । মা এখন নীচে নামবেন না । ভক্তের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবাই হাতে মালা-ফল নিয়ে দাড়িয়ে আছেন, একবার মাকে 
প্রণাম করার জন্য খুব চড়া cima! কিছুক্ষণ পর 


ভজ প্রাণরূপ! মার মা! ছাদের উপর বেরিয়ে এসে দর্শন দিলেন। মা ভক্ত- 
রোদ্দংরে এনে z 
টা প্রাণরূপা মৃতিমতী কৃপা! তীর সন্তানগণ রোদ্দ,রে 


দাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন-_তাই মা নিজেই রোদুরে 
বেরিয়ে এলেন। বেলা প্রায় বারোট1। ওপর থেকেই মা কমলালেবু. 
আপেল, আঙুর ইত্যাদি ছুড়তে লাগলেন, আর তা নেবার জন্য হুড়োহুড়ি 
পড়ে গেল। একজন নীচে নেমে এসে সবাইকার হাত থেকে মাঁলাগুলি 
সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেলেন ও সেইগুলি মাকে উৎসর্গ করার পর মা একটি 
একটি করে মালা ওপর থেকে RWS লাগলেন | এক হুড়োহুড়ির- খেল! 
পড়ে গেল। মা সমানে চড়! রোদুরে দাড়িয়ে-_হাসছেন। আর we 
মণ্ডলীর মনোবাসনা পূর্ণ করছেন। সকলেই ফল-মালা ইত্যাদি পেলেন। 
তখন ভক্তরাঁই বলতে লাগলেন, মা এবারে ভিতরে যান, রোদ্দুরে কষ্ট হচ্ছে I 
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আরও থানিকক্ষণ দাড়িয়ে থেকে ও সকলকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে Fa 
করুণ! দৃষ্টি বর্ষণ করে তবে মা ভিতরে গেলেন | 
মা সব সময়েই ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন-_মায়ের কাছে কোন 
ভেদাভেদ নেই। আমাদেরই নিজস্ব ভাঁব-বৈগুণ্যে আমর! বিরূপ মনোভাব 
প্রকাশ করি। অন্যদের কষ্ট দিই ও নিজেরাও কষ্ট পাই। মা বলেন, “কর্ম 
জগতে ও ধর্ম জগতে ছু জারগায়ই ধৈর্যের দরকার । CHS প্রধান অবলম্বন | 
ধৈর্য থেকেই সমভাব আনে যা সাধনার লক্ষ্য” 
মা যখন ওপরে ছিলেন, তখন নীচে আমরা কয়েকজন- পণ্ডিত গৌরীনাথ 
শাস্ত্রী, মিঃ স্বরূপ, উপাধ্যায়জী ও আমি were আলোচনা করছিলাম | 
আমর] ঠিক করলাম মায়ের কাছে গিয়ে আমাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব | 
এদিকে প্রায় বেল! একটা বেজে গেছে। মধ্যাহ আহারের ডাক পড়েছে। 
‘অনেকে আমাদের খেয়ে আসতে বললেন, কিন্তু আমর] ঠিক করলাম, মায়ের 
সঙ্গে সকাল থেকে দেখা হয়নি, মায়ের সঙ্গে দেখা করেই আমরা খেতে TT | 
ইতিমধ্যে মায়ের ভোগ হয়ে গেছে। আমরা সবাই উপরে গেলাম। দেখি 
মিঃ বি. কে. শাহ ও ছুটি গুজরাটা ভক্ত মায়ের সামনে বসে আছেন। মাকে 
প্রণাম করে বদলাম। পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী আমাদের হয়ে প্রশ্নটি উখাপন 
করলেন। 
গৌরীনাথ_“মা, এদের একটি প্রশ্ন আছে। আমরা সবাই আলোচনা 
করছিলাম ৷” 
মাঁ-“কি প্রশ্ন? 
ইয়া__“মা এখন খেয়ে উঠেছেন | বিশ্রাম করবেন। এখন NT 
মাঁ_“বলই না। সংক্ষিপ্ত জবাব এখনই দিয়ে দিচ্ছি।” 
শাস্ত্রীজি_“আমাদের যে বহু জনমের প্রারন্ধাজিত সংস্কার ও কর্মফলের 
জন্য নিরুপায় হয়ে আমর! কষ্ট ভোগ করে চলেছি_তা 
প্রারদ্ধ কর্ম থেকে কি করে শেষ হবে? আমর] সংসারী মানুষেরা যেটুকু 
সুক্তির উপায়__মায়ের অল্প সময় দিতে পারি ও নাম-জপ-ধ্যান ইত্যাদি করি 
নিন তাতে তৌ সমস্ত কর্ম শেষ হতে, বহু জনম লেগে যাবে? 
এখন উপায় কি? 
মা_তোমার শাস্ত্র কি বলে? তুমি বলে দিয়েছ সব?” (মা একটু 
উঠে বসলেন ও ব্যদ করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন ) | 
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শান্ত্রীজি__“শান্ত্র বলে, ভগবানের কৃপা ছাড়া কিছুই হবে ন11” 

মা__“আর কিছু বলে না? আর তোমার write ?” (ব্যঙ্গ করে ) 

শান্ত্রীজি-“না। অশাস্তর বলে কিছু নেই।” 

মা__না? 

শাস্ত্রীজি-__না। 

মা_“দেখ! সবই ভগবানের রূপ। তীর রূপ বহু। Awl এই 
শরীরটার কাছে যতলোক আসে, সবই ত তীর রূপ, সবাই ভগবান । (মা 
হাত ঘুরিয়ে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখালেন)। একই গাছের দুটো 
বীজ একসঙ্গে FCI, দুটো গাছ কি এক রকম হয়? পাতার রং, পাতার, 
'আকার, পাতার মধ্যে শিরা-উপশিরা, সবই বিভিন্ন রকমের হয়। তিনিই 
WE করেছেন এইভাবে_এ তীর লীলা। তীর afer তুমি কি করবে? 
তবে হ্যা! ভগবান বলছেন, “ইস্‌ রাস্তানে তুমকো আনা পড়েগা, মেরেকো 
পানে কে লিয়ে-_ইস্‌ রাস্তাসে তুম্‌ নেহি আয়োগে, তো! তুমকো ছুখকষ্ট 
মিলেগা।” তোমার কষ্ট হচ্ছে ঠিকই? কিন্তু রাস্তা ইয়েই হ্যায়! তোমরা 
যে যেখানে আছ, সংসারের মধ্যেই, যে যতটা সময় তার দিকে দিতে পারবে, 
সে. ততটা এগিয়ে বাবে । পরিমিত আহার পরিমিত fra) এর জন্য বনে 
জঙ্গলে যাবার দরকার নেই। রাস্তা ইয়েই হায়। গলত রাস্তায় গেলেই 
রিটার্ণ টিকেট 1” 

“আমি কে? আমি আত্মা। আমিই আত্ম! (বলে মা নিজেকে দেখালেন)। 
SMW! SA! যেটা আমি নই। আমার স্বরূপ কি? 
শান্তি, সত্য, আনন্দ। আমরা সকলেই শাস্তি চাই। 
সত্য আমাদের ভাল লাগে। আমরা নিজের! সত্যকথা 
বলি বা না বলি, আমরা চাই যে অপরে সত্য কথা বলুক। 
আর আমরা আনন্দ চাই। নিরানন্দ কেউ চায় না। এই-ই তোমাদের 
‘ভাল লাগে, তবেই তো তোমরা চাও। তাই না? তোমরা যা__তোমরা 
তাই চাও। তোমাদের ears এই। আত্মার স্বরূপই এই । তোমরা যা 
চাও, পাচ্ছ না, তাই ত তোমাদের এত কষ্ট হচ্ছে। 

উদ্বাসজী-_““তোমরা1 এখন খেতে যাঁও। মা বিশ্রাম করবেন”: 

মাঁ(উদাসজীকে ) “তোমার খেতে হয় তুমি নীচে গিয়ে খাওগে যাও” 
[ মা আবার শুরু করলেন ] রামায়ণে দেখেছ? যেখানে দ্বৈতভাব। যেমন 


/ 


'আত্মহ্বরপ*৮_মায়ের 
ব্যাখা! 


\ 
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রাম আর হন্মান। আমি দাস, তুমি প্রভু। এই যে বলনা_সম্প্রদার__ 
নানান সন্প্রদায়-__মানে “সন্প্রদান”। প্রভু আপনে আপকো সম্প্রদান করতা 
হার। প্রভু দাসের কাছে নিজেকে সম্প্রদ্দান করেন 1” 

এই বলে মা সামনে বসা গৌরীনাথ “hace দুহাত জোড় করে প্রণাম 
করলেন। মাথা নোয়ালেন। 

শাস্ত্রীজি__“এট তুমি কি করছ ম।? তুমি আমাদের প্রণাম করবে কেন? 
ছি! ছি! আমরাই তোমাকে প্রণাম করব |” 

মা__( হাসতে হাসতে ) “ইয়ে শরীর কিসিকো CHER ক | 
বলে হাতে BS বাজালেন ও বললেন, “যো, বাজাতা৷ ওহি শুন্তা।” যে 
বাজাচ্ছে, সেই শুনছে। “ম্যায় আত্মা হ'।” খুব জোরের সঙ্গে মা দু তিনবার 
বলে উঠলেন, “আমিই আত্মা, আমিই আত্ম! 1” 

এখন এই পর্যন্ত বললাম। সন্ধ্যাবেলা আবার আলোচনা করা যাবে। 
যাও। এখন গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। আমাকে মা বললেন, “দেবু 
আজ চলে যাবে? (আমি কিন্তু মাকে কিছুই বলিনি ) ওকে ফল-মিষ্টি দাও ।” 
আমরা প্রণাম করে, নীচে নেমে এলাম । সন্ধ্যাবেলা আমার AMT করা 
হল না। মথুরা থেকে বিকেলে তুফান এক্সপ্রেসে আমরা সকলে__সৌম্য ও 
তীর স্ত্রী কানাই, CIT প্রভৃতি দিল্লী রওনা হয়ে গেলাম। 


ক্ৰ * * 
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॥ যাল ॥ 
MIC নারায়ণ GHGs ONI DFT 


Sania অন্যতম চিহ্নিত সন্তান দণ্ডীস্বামী নারারণানন্দ তীর্থ, যিনি 
কাশীতে ও মায়ের ভক্তদের কাছে “নারায়ণস্বামীজী* বলে স্থপরিচিত, মাকে 
প্রথম দর্শন করেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাসে। আজ থেকে 
প্রায় ৫৫ বছর আগে। সকল সন্তানের ন্যায় মাও এই মাতৃহারা, গরীব, 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সস্তানটিকে প্রথম দর্শন থেকেই নিজের কোলে. টেনে নেন। 
স্বামীজীর ভাষাতেই বলি__প্রথম দর্শনেই মনে মনে বেশ অনুভব করিলাম 
প্রকৃতই ইনি মাঁতাজী, বিশ্বের মা বিশ্বজননী | কে, যেন হৃদয়ের মর্মস্থলে 
সঙ্কেতে জানাইয়া! দিল, যে cael গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছি-__তীহার 
সকল অভাব এই মায়ের দ্বারা পুর্ণ হইবে এবং ইনিই চিরশাস্তির wate পথ 
দেখাইয়া দিবেন। আমার অন্তরের নিভৃতস্থানে গর্ভধারিণীর যে শুন্য আসন- 
খানি এতদিন পড়িয়াছিল আমার অজ্ঞাতসারে তাহাতে কখন যেন এই 
মাতাজী বসিয়া পড়িলেন। ধারণা করিলাম, এতদিনের হারান মাতৃত্ষেহ 
এই মাতাজীর কাছ হইতেই পাওয়া যাইবে । শ্রীশ্রীমায়ের অনিন্দ্স্থন্দর 
দিব্য পবিত্র মুততিখানি অনেকক্ষণ পর্যন্ত পলকহীন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া 
এক অভূতপূর্ব আনন্দ অন্থভব করিলাম | সাথে সাথে মনে হইতেছিল- যাহার 
অভাব এতদিন অন্তরের নিগৃঢ়তম প্রদেশে অনুভব 
করিতেছিলাম, যাহার জন্য কত সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী 
ও মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইতাম, তিনিই 
যেন এই পবিত্র মাতৃদেহ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে এইভাবে আজ উপস্থিত 
হইয়াছেন। মানব জীবনের যাহা ঈপ্সিত-_বথা ইহলোকের স্সেহ, আদর 
ও করুণা এবং পরলোকের সম্বল জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেম সে সবই এই 
মাতাজীর রাতুল চরণে বিছ্মান। আপন করিয়া ধরিতে পারিলেই যাহা ~ 
কিছু আকাজ্ষিত সকলই এই মায়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে । সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রথম দর্শনেই মনে হইল এই মাতাজী যেন আমার 


১। সন্তান বৎ্সলা AAT আনন্দময়ী, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃঃ ৩ 


QAN ও গরভধারিণী 
- মা_এক ও অভিন্ন 
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কতই আপন। যে মাকে হারাইয়াছি সেই মা-তে আর এই মা-তে যেন 
কোন ভেদ নাই। যেন সেই মা আর এই মা অভিন্ন বাএক। সেই মা-ই 
আজ এই মুতিতে আমার নিকট আবির্ৃতা হইয়াছেন ।” 

সেইদিন থেকে অর্ধশতাব্ধীরও উপর এই মা-হার1 ছেলেটিকে লীলার 
সঙ্গী করে AA যে কত স্সেহ আদর, ভালবাসা ও কৃপা-করুণায় সজীব 
রেখেছিলেন-__কত আদর-আব্দার,মান-অভিমান ও রাঁগ-অনুরাগ হাসিমুখে সহ 
করেছেন এবং মাতৃ-নির্ধারিত পরমধামের পথে কাষায় বস্ত্র প্রদান ও সন্যাস 
দান ক'রে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান সন্যানী যোগীরূপে কাশী আশ্রমে অবস্থানের 
সম্মতি দান করেছেন-_সে আজ সর্বজন বিদিত ও নারায়ণ স্বামীজীর নানান: 
লেখায়’ প্রকাশিত। আজন্ম নারারণত-প্রাণ এই স্বামীজীরই আদরের গৃহদেবতা 
“নারায়ণ শিলাকে কোলে নিয়ে জগজ্জননী AAN কাশী আশ্রমে সর্বপ্রথম 
'গৃহপ্রবেশ" করেন ও স্বামীজীকে ঘর থেকে বের ক'রে এনে স্থায়ীভাবে আশ্রমে 
বাস করান। কালী আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের পাশের 
ছুটি ঘরেই যথাক্রমে নারায়ণ স্থামীজী ও খবিতুল্য ভ্ঞানবোগী গোপীনাথ 
কবিরাজ মহাশয় তাদের শেষদিন ATS থেকে গেছেন। 

নারায়ণ স্বামীজী আজ আর ইহলোকে নেই। ১৯৮১ সালের ত্র 
নভেম্বর (১৭ই কাতিক ) মঙ্গলবার, শুরু! সপ্তমী তিথিতে, রাত্রি abi se 
‘মিনিটে কাশীর মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে তিনি ব্ৰহ্মলীন হ'য়ে বান। 
প্রায় দুইমাস কাল যাবৎ ্রীত্রীমায়েরই খেয়ালে তিনি এই হাসপাতালে অবস্থান 
করেন। বুদ্ধবয়সে দুরারোগ্য প্রষ্টেট গ্ল্যাপ্ডের wart তার প্রারন্ধাঞ্জিত 
ভোগ খণ্ডন করছিলেন। দেহীন্তের প্রায় মানখানেক পূর্বে ডঃ উড়ুগ্লার 
(Dr. Uduppa) ` পরামর্শে হিন্দু aRar হাসপাতালে অপারেশন 
.করাবার জন্য তাঁকে ভতিও কর! হয়েছিল। সব প্রস্তুত, হঠাৎ আগের দিন 
সন্ধ্যাবেলা বিধির অলিখিত বিধানে ও স্বামীজীর খেয়ালে তাকে ওখান থেকে 
নিয়ে এসে মায়ের হাসপাতালে কেবিনে রাখা হয়। বোধহয় AANI তাকে 
প্রেরণা দেন ও সন্্যাসীর শরীরে বৃথা অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখেন। মায়ের 
আদেশে কাশী ও বোম্বাই এর বড় বড় ডাক্তারদের দেখান হয় ও তাদের 
অভিমত নেওয়া হয় । মা তীর স্বভাব সুলভ সব রকম ক্রুটিহীন aid 
সেবার ব্যবস্থা করান আশ্রমের ব্রহ্মচারী ও কন্যাপীঠের কন্যাদের দ্বারা! 


(ORES ST 
১। সন্তানবৎসলী AAT আনন্দময়ী, ১ম ও ২৯ ভাগ 
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মা তখন কন্খলে__মায়ের .কাছ থেকে চিঠি আসে-স্বামীজী লেখককে 
৯ দেখান। মা লিখেছেন, “সর্বক্ষণ আত্মচিতন্তন__তুমি তো 
্বামীজীকে মায়ের জানই__হাঁসপাতাল তো নিজেদের-_নিজেদের লোক 
পাঠানো বানী সব-গদার ওপরেই তো-_গন্গার হাওয়াই তো ওখানে 
বইছে-_খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করা- ডাক্তাররা যা 
বলে তাই শোনা-_এই শরীরটা তোমাকে দেখবার জন্য যাত্রা ঠিক করেছিল 
_কিন্ত শরীরটা ভাল না থাকার--শ্বাস এলোমেলো-_-সবাই বারণ করল-- 
সময় মতন শীঘ্রই দেখা হবে। কষ্ট অপরিসীম__কিন্ত ভগবান সামান্ত কষ্ট 
দিয়ে অনেক সময় অনেক বেশী ভোগ কাটিয়ে দেন। কি করবে বল? 
‘ভগবানের বিধান 1” 
স্বামীজী আশ্রম ছেড়ে হাসপাতালে আসতে চান নি। তিনি কোনদিন 
মহাতীর্থ কাশীও ছাড়তে চাননি । তার শেষ ইচ্ছা ছিল, পৃতসলিলা উত্তর- 
বাহিনী জাহবীর অর্ধচন্দ্রীকার তীরস্থিত মায়ের আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করা যেখানে তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল যোগনিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ 
আশ্রয় করে পড়েছিলেন। 
ate অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাধু ছিলেন শাস্ত্রোচিত সন্াসীর মর্যাদা ও 
নিয়ম প্রভৃতি লঙ্ঘন তিনি কখনও করতেন না_-এ নিয়ে তিনি কয়েকবার 
মার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেও ক্ষান্ত হন নি। শ্রীশ্রীম! সব সময়ই এই “cito” 
কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী সন্তানটির আব্বার, রাগ, অভিমান নিধিকারে ও তার 
প্রকৃত মাতৃস্থলভ C ও বাৎসল্য রসসিক্ত করিয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
আমাদের মত সাধারণ অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছি, সমালোচনা করেছি ও. 
'এড়িয়ে চলেছি । তাতে কিন্তু স্বামীজীর শিশু wae হাসি, অবিচলভাবে নিজ 
কর্তব্য কর্ম পালন ও সর্বজনে অকাতরে আশীর্বাদ ও করুণা বিতরণে কোন 
ঘাটতি পড়ে নি--এমন কি শেষের কয়েকদিন পর্যন্ত যখন তীর শারীরিক 
কষ্ট অপরিদীম__তখনও তীর মুখে (শিশুর হাসি) হাসি। প্রণাম করলে 
হাত জোড় করে “নারায়ণ। নারায়ণ” বলেছেন। অপটু শরীর নিয়ে, 
যে অসহা কষ্ট তিনি দীর্ঘকাল হাসিমুখে সহ করে গেছেন, তা ভাবতেও আশ্চর্য 
লাগে ও তা কেবল তার মতন যোগনিষ্ঠ দেহাত্ম বুদ্ধিহীন সন্যাসীর 
দ্বারাই সম্ভব । শেষের কয়েকদিনে তীর দারুণ শারীরিক কষ্ট দেখে আমি 
একবার বলি, “স্বামীজী, মাকে খবর দেব?” তিনি বলেন, “মাকে আবার 
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আমার জন্য বিরক্ত করে লাভ কি? মা তো সবই দেখছেন” আমি 
মাকে ডাকুন। তিনিই সব কষ্ট দূর করে দেবেন। স্বামীজী-( হাসতে 
হাঁসতে ) ভিতরে ভিতরে সব সময়ই নাম চলছে I 

তীর দেহান্তের কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে বলেন, “দেবু, তুমি যখন 
দেখবে আমার শেষ সময় এসে গেছে তার ঘণ্টা দুয়েক আগে অন্ততঃ আমাকে 
আশ্রমে নিয়ে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডুপের চাতালে শুইয়ে দিও। আমি আশ্রমেই 
এই দেহ ছাড়তে চাই।” আমি বলি “স্বামীজী আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব” 
কিন্তু আমার অতীব দুর্ভাগ্য যে আমি স্বামীজীর কথা রাখতে পারিনি, 
কেননা তীর অবস্থার হঠাৎ অবনতি হর ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব 
শেষ। হাসপাতালের ডঃ দাস আমাকে দশ মিনিট পরে টেলিফোন করেন, 
তখন রাত্রি sce মিনিট। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়ে দেখি, স্বামীজী নেই,. 
তাঁর প্রাণহীন দেহের খোলটি পড়ে আছে। তীর শরীর ধ্যানস্থ অবস্থার 
বসান। আমি মাথা নীচু করে দাড়িয়ে থাকি। ততক্ষণে কন্তাগীঠের FIA 
অখণ্ড নাম শুরু করেছেন_ 

“সত্যম্‌ জ্ঞানম্‌ অনন্তম্‌ TH | শাস্তম্‌ শিবম্‌ অদৈতম্‌ ব্ৰহ্ম ৷ 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ব্ৰহ্ম ৷” 

কয়েকদিন আগে, স্বামীজীর কাছে হাসপাতালে বসে আছি। স্বামীজী 
ফলের রস খাচ্ছেন। আমাকে বললেন, CTY প্রারন্ধের চাপ কি প্রবল। 
সারাজীবন এত নিষ্ঠাচার সহকারে থেকেও,এখন হাসপাতালে সব খেতে 
হচ্ছে৷” আমি বললাম-“স্বামীজী, আপনাকে আমি আর কি বলব? 
আপনি col সবই জানেন। এ সব খাওয়ান্দাওরা তো কেবল দেহ রক্ষা 
করার জন্ত | আপনি col আর “দেহ” নন। স্বামীজী শুনে শিশুর মতন 
হাঁসতে লাগলেন ও বললেন, “তুমি ঠিক বলেছ।” বলে আমার হাতটি ধরে 

| 

See বলে স্বামীজীর যে সামান্ততম অভিমাঁন ছিল ও a 
দেহত্যাগ করার যে শেষ ‘রাসনা’ তাহার মনে উদয় হয়েছিল, পরব্রন্মন্বরূপি 


‘ থাকতে পারে না. জগজ্জননী AART সারাজীবন ্বামীজীর কত 
আব্দার ও অভিলাষ পূরণ করেছেন, তিনি fe তীর এই সামান্য শেষ 
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2০ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


বাসনা পূরণ করতেন না? আমার মতন ক্ষুত্র লেখকের এই-ই ধারণা। 
বিবেকচুড়ামণিতে১ আদি শঙ্করাচার্ধ বলছেন 
“ত্যজাভিমাঁনং কুল গোত্রনাম- 
রূপা শ্রমেঘার্্রশবাশ্রিতেষু। 
Paa ধর্মানপি কর্তৃতাদীং- 
FP ভবাখগ্ডক্থত্বরূপঃ”। ২৯৮॥ 

মরণশীল এই তল্তলে দেহ মাংসপিণ্ডের আশ্রিত কুল, গোত্র, নাম, রূপ 
ও আশ্রমের অভিমান ছাড় এবং কর্তৃত্বাভিমান, ভোত্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি 
লিঙ্গদেহের কর্মকেও ত্যাগ করে অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ হয়ে AS | সচ্চিদানন্ব- 
আত্মার কোন অভিমান থাকতে পারে T | 

তাই শেষবার হাসপাতালে স্বামীজীকে দেখতে এসে Baa} কন্তাগীঠের 
কন্তাদের দ্বারা শঙ্করাচার্যের “নির্বাণাষ্টকম্‌* cota পাঠ করিয়ে শোনান ও 
তিনবার বলে যান “আত্মচিন্তন স্মরণ মনন। আত্মধ্যান, 
স্মরণ, মনন? আত্মধ্যান, স্মরণ, মনন!” আমার 
বিশ্বাস পরম করুণাময়ী ও সন্তান বৎসলা মা স্বামীজীর শেষ মিনতি রেখে- 
ছিলেন ও Site সর্বসংস্কার ও আবরণমুক্ত করে ব্রক্ষ-বিলীন করেছেন। 
স্বামীজীর শেষ মিনতি ছিল-_ 

আত্মায় আত্মার যখন হবে গো মিলন, 
তখন থাকিবে না ‘হুই’ আর | 

তোমাতে মিলিয়া মাগো, আমি তুমি হবো! 
এক’ ব্রহ্ম নিরাকার |” 

১৯৮১ ৬শারদীয়া দুর্গাপূজার ঠিক আগে স্বামীজীর অবস্থা যখন খারাপের 
দিকে, তখন আমার মনে হল, মাকে একবার কনখলে খবর দেওয়া দরকার, 
যদিও অন্তর্যামী ও সর্বব্যাপিকা মা সবই দেখছেন। 
মা-ও এ সব ব্যাপারে জাগতিক দিক দিয়ে সম্পর্ক স্থাপনের 
উপদেশই দিয়ে থাকেন। তিনি জাগতিক ব্যাপারে 
অলৌকিকতা ও ভেক্ষিবাজীর অত্যন্ত বিরোধী! এ যেন এক পয়সা মাঝিকে 


» ম্বামীজীর শেষ ইচ্ছা! 


স্বামীজীর অবস্থার 
অব্নতি 


১ বিবেকচুড়ামণি, বঙ্গানুবাদ, নারায়ণান্দ তীর্থ, ১ম সংস্করণ, ১৩৭৮ % ৮৩ 
২। সন্তান বৎসল! AA আনন্দময়ী-১ম প্রকাশ 
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ষোল] শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজীর শেষ কদিন ২২১ 


দিয়ে নদী পার, ও যোগশক্তির দ্বারা পদব্রজে নদী পারের বৃথা অপপ্রয়াসের 
তুলনার মতই । এই প্রসঙ্গে মা একবার বলেন, “এই শরীরটা সত্যিই যদি 
তৌমাদের সঙ্গে অন্তর্ধামীর মৃত ব্যবহার করে, তাহলে আর তোমরা কেউ এ 
শরীরটার কাছে আসবে না৷” 

স্বামীজী এই সময় কথা বলা একদম TH করে দেন ও অনেক ডাকলেও 
সাড়া দিতেন মা। একদিন, বোধহয় বিজয়! দশমী হবে, আমি মিনতি 
করে স্বামীজীকে বললাম "শ্বামীজী ! মাকে চিঠি লিখছি, আপনার বিষয়ে 
কি লিখব?” স্বামীজী বল্লেন ছুটি শব্দ “বড় কষ্ট”। আমি সঙ্গে সঙ্গে /বিজয়ার 
প্রণামের চিঠিতে মাকে একথা লিখেছি ও সংযোগবশতঃ কানাই’ তা হাতে. 
করে নিয়ে গিয়ে মাকে পড়ে শোনায়। পরদিন (একাদশী) কানাই 
টেলিফোনে frat থেকে জানায় যে মা প্রত্যহ একবার করে স্বামীজীর খবর 
দিতে বলেছেন। স্বামীজীর অবস্থার ইতিমধ্যে আরও অবনতি ঘটে। 
আমি প্রত্যহ সকালে টেলিফোনে ডাক্তারদের রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লীতে 
পাটনদা’র২ বাড়ীতে খবর দিতে থাকি। ওখান থেকে বীরভাইও কনখলে 
মায়ের কাছে খবর পাঠাতে থাকে। 

Qa দাহ্থদাকে দিয়ে মালা, ফল-মূল কাপড় ইত্যাদি নারায়ণ স্বামীজীকে 
পাঠান ও তীর অবস্থা দেখে আসতে বলেন। পানুদাও চিঠি__ টেলিফোনের 
মাধ্যমে নিয়মিত খবর নিতে থাকেন। 

ডাক্তার আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছেন? যে সার্জন ওনাকে দেখছিলেন 
তিনি বলেন; “আর ছুদিন”। কিন্তু যোগী শরীর ডাক্তারী মতে চলে না। 
ক্বামীজীর মাঝে মাঝে খুব শরীর খারাপ--আবার হঠাৎ হাট, পাল্স, রক্তের 
pit, এমন কি Blood Sugar (তীর সামান্য ডায়াবেটিস্‌ ছিল) সব স্বাভাবিক। 
একবার ডাঃ গাঙ্গুলী বল্লেন, “sme Vital organs সব খুব ভাল-_ 
পালস দেখে মনে হর যুবকের মতন_টগ.বগে ঘোড়ার মতন ছুটছে!” 

carvers কিন্তু আর বাচার ইচ্ছা নেই কেবল বলতেন_-“আশিতেই 
(৮০) আসি বলে, আমার তো ৮৬ হয়ে গেল, এখন চলে যাওয়াই ভাল__ 


pti apa Eis hs 
১। ary (Bag ভট্টাচাৰ্য )-র পুত্র 


২। 8] এস্‌. কে. দত্ত, একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত 
৩। শ্রী বীর সাকৃসেনা, উত্তর রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
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আমাকে তোমরা যেতে দাও |” ডাক্তাররা ওষুধপত্র দিতে গেলেই 
বলতেন— “Doctor 1 Let me go peacefully.” 
কিন্ত আমর] এই সময়ে লক্ষ্য করেছি, স্বামীজী কি ওটি চাপ! 
অভিমান-যেন প্রকাশ করা যাচ্ছে নাঁ-যেন তা মনের অনেক গভীরে 
লুক্কায়িত অসহায় শিশুর গুমরে গুমরে_কানা। মা 
মায়ের উপর শিশু. কেন আসছেন না? A যোগাযোগ সর্বদা থাকলেও 
হল অভিমান . স্ুলভাবে মাকে না দেখে, মায়ের কোলে মাথা না রেখে, 
নব ভাবনাুশ্চিন্তাঁভয় মায়ের হাতে 'সঁপে না দিয়ে_অনিমেষে ফ্যাল্‌ফেল 
নয়নে মা কে'না দেখে- শিশু কি করে ঘুমুবে ? এ অসম্ভব : 
“পা ছুটি কাপে, শিশু তবু যাবে, মায়ের কাছে খাবে 
তার সে চলায় বাধা পায়, ব্যথা পায়, তবু যায়। 
আখি জলে ভাসে, সে যে তবু হাসে 
জননী যে তারে ডাকে, আর কাছে আয়, আর আয় ॥ 
' মার মুখে হাসি. দেখে হেসে 
ব্যথা ভূলে চলে, ACI ভেসে 
মার চোখে চায় অনিমেষে__ 
কাট? ফোটে পায়, বাধা পায়, ব্যথা পার, তবু যায় ॥ 
শিশু যায় মা, যায় মা, যায় মা 
তারে নে মা), কোলে নে মা, কোলে নে মা I” 
১৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | কান্তিজী আমাকে বললেন, কন্তাপীঠের 
মেয়েরা “ছুন এক্সপ্রেসে” কনখল থেকে ফিরছে । সেদিন আমার শরীর ভাল 
ছিল না_-আমি একটি গাড়ী ড্রাইভারকে দিয়ে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি। 
বিকেল পাঁচটা হবে হঠাৎ আমায় মেয়ের! বলল বে AAN ও গাড়ীতেই চড়ে 
আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে আশ্রমের দিকে চলে গেলেন। আমি তো 
অবাক! মার আসার কোন খবরই ছিল না ও কাশীতে কেউ জানত T | 
মা সোজা হাসপাতালে-__নারায়ণ স্বামীর কেবিনে । স্বামীজী তো 
স্বামীজীকে দেখতে হতবাক! আশ্চ্ধান্থিত এবং আনন্দে বিহ্বল। হাত- 
রপ্রীমায়ের কাশী জোড় করে মায়ের দিকে ফ্যাল্ফ্যাল্‌ চোখে তাকিয়ে 
আগমন আছেন । মা বললেন, “নারায়ণ। নারায়ণ। এখন 
কেমন আছ? তোমাকে দেখতে পুজা শেষ হতেই চলে এসেছি। বড় 
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কষ্ট! না? এই শরীরটা তোমাকে কতবার বলেছিল যে সময় থাকতে, 
শরীরটা ভাল থাকতে, অপারেশন করিয়ে নাও_তা তো করালে Tata 
ভোগান্তি! নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ 1” 
মা আশ্রমে প্রবেশ ক'রে চণ্ডীমণ্ডপে কিছুক্ষণের জন্য উপবেশন করলেন-__ 
সকলকার প্রণাম গ্রহণ করলেন ও তারপর কন্তাঁপীঠের নীচের তলার ঘরে 
বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। কাশীতে প্রায় কেউই জানে না শ্রীশ্রীমা এই 
মহাতীর্থে আগমন করেছেন | নিঃশব্দে নীরবে মা নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। 
সমন্তান-বৎসলা মা তীর GRR ছেলেকে দেখতে এসেছেন_-তাই আশ্রমের 
আবহাঁওয়াও খমথমে। বেশী. মানুষের ভীড় নেই। করুণাঁমরী জননীর 
হৃদয় সন্তানের ব্যথায় ভিতরে ভিতরে কেঁদে উঠছে। মা যে সত্যিকারের মা। 
রাত্রে কন্াপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের সঙ্গে কথায় কথায় কেবলই “নারারণের” 
কথা। বিশ্বতশ্ক্ষু মা. সবই দেখতে পাচ্ছেন। কেবলই বলছেন, 
“নারায়ণের অপরিসীম কষ্ট’। কখনও কখনও তীর আচার-নিষ্ঠা, ভক্তি, 
-তিতিক্ষা ও স্বামীজীর মাতৃতুল্য পিনীমার সেবার কথা স্মরণ করছেন। অস্থি- 
চর্ম বিশিষ্ট স্বামীজীর যে শরীরটা কষ্ট পাচ্ছে__ম1 যেন তা পুংখানুপুংখরূপে 
দেখতে পাচ্ছেন_সেই কষ্ট যেন লৌহ শলাকার ন্যায় মায়ের শরীরকেই 
বিধছে। মায়ের এমন ভাব। মা যে সত্যিই জগতপ্রসবিনী_-তিনি ছাড়া 
Col জগতে আর কিছুই নেই। 
এই প্রসন্ধে AMT মুখ থেকে শোনা এক সত্যিকারের ঘটনা মনে পড়ল। 
ate তখন আলমোড়ায় বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও ব্রহ্মচারী_বর়স কম, 
রাগও একটু বেশী। একটি ছেলেকে একদিন সকালে 
“ছেলেকে মারলে মায়ের অনেক বকাবকি করা সত্বেও সে যখন কথা শোনে নাঁ_ 
ae Se তখন Fee তাকে সজোরে একটি চড় মারেন। 
ছেলেটির ব্যথা লাগে ও কাদতে থাকে। AAN তখন আলমোড়ার-_নিজের 
ঘরে বিছানায় শুয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ পান্থ্দার ডাক পড়ে। পানু! 
যেতেই মা বলেন, “দেখ তো। এই শরীরটার গালে কিসের দাগ?” পান্ুদা 
-বিস্ফারিত নয়নে দেখেন মায়ের গালে পীচটি আঙ্গুলের লাল দাগ-_যেরকম 
ওই ছেলেটির গালে পড়েছে। RT ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন__জজ্জার 
নতমুখ ॥ মা বলেন, “এ ছেলেদের মারলে এই শরীরটারও সঙ্গে ACT আঘাত 
লাগে। ওরকম আর মেরো নী)” - 
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২২৪ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


আজ ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮১) শুক্রবার । সকালে আশ্রমে গেছি-_ শুনলাম. 
মা নারায়ণ স্বামীজীকে দেখতে হস্পিট্যালে আসবেন । সকাল নটার সময় 
মা এলেন-_-সোঁজা কেবিনের ভিতরে । আশ্রমবাসী কয়েকজন ছাড়া সকলে 
বাইরে চলে এলেন | 

মা_-নারায়ণ ! কোথায় কষ্ট? কোনখানট! বেশী কষ্ট হচ্ছে? 

স্বামীজীর কোন উত্তর নেই। ডাঃ গান্ধুলী স্বামীজীর কাছে গিয়ে আবার 
মায়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন_তাও উত্তর নেই। চোখ খোলা_মুক শিশুর 
মতন মায়ের দিকে তাকিয়ে । মা- সর্বাঙ্গেই কষ্ট! এ 
কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা যায় ন। যে কষ্ট পাচ্ছে, সেই 
সহ করছে দেই জানে। কি করবে বল? ঈশ্বরের 
বিধান। শরীর ধারণ করলেই শরীরের রোগভোগ আছে। দেখনি? কত 
বড় বড় সাধু মহাত্মাঁতীরাও শরীরের জন্য কত কষ্ট AQ ক'রে গেছেন। 
জগতের সামনে আদর্শ রেখে গেছেন | 

তোমাকে আমি আশ্রমে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু যে যে দিকৃগুলো 
দরকার-আরাম, ভাল চিকিৎসা_-তা এখানেই সম্ভব | Temperature, 
Pulse, Blood Pressure সব ওঠানামা করছে__সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার-নার্স, 
সেবা ইত্যাদি দরকার । আশ্রমে তো এ সব হবে না-_সম্ভব নয়। তাছাড৷ 
তোমাকে তো এর! খুব ভাল ভাবেই রেখেছে-_গন্গার উপর-_-বড়, আলাদা 
REM 

ডাঃগাঙ্গুলী-“মা! এই কেবিন ঘরট! কেবল আশ্রমিকদের জন্যই 
reserve $4] |” 

মা“এ ঘরে সাধু ছাডা, আর অন্ত কাউকে থাকতে দিও না। কেবল: 
সাধুদের IS এ ঘরখানা থাকৃ। পরে সবাই বলবে, নারায়ণ স্বামীর ঘর। . 

ডাঃ গান্গুলী_-“আচ্ছা মা। তাই হবে|” 

স্বামীজী কিছু খাচ্ছিলেন না-সব অরুচি লাগত-_কন্ঠাগীঠের কান্তিদি, 
গলার্দি অনেক যত্ব করে রোজ খাবার নিয়ে এসে স্বামীজীকে খাইয়ে যেতেন। 
মা এসে নতুন নতুন রান্না বলে দিলেন__যাতে স্বামীজীর অরুচি কেটে যায়_ 
ত্বামীজীও সেই সব রান্না, বায়ের প্রসাদ আগ্রহভরে খেতে লাগলেন। মা 
SPS স্বামীজী অনেকটা! ভাল। 

আজ রবিবার ১৮ই অক্টোবর ১৯৮১। মা আজ একটু সকাল সকাল, 


শরীর ধারণ করলেই 
রোগভোগ-_কষ্ট 


` 
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হাসপাতালে এলেন- স্বামীজীকে দেখতে আটটা নাগাদ | গতকাল, মা আসতে 
পারেন নি__মায়ের শরীরটা ভালও ছিল না। মায়ের সঙ্গে আছেন 
ভাস্করানন্বজী, উদ্াসজী, পানুদা, চিত্রাদি, দেবদত্ত, ডাঃ গাঙ্গুলী ও তীর 
অন্যান্য ভাক্তার-নার্সরা_ স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে পটলদা- শক্তিদ! ইত্যাদি 
সকলে । গোপাল মজুমদার কয়েক মাস ধরে স্বামীজীর সেবা করছেন 
তিনিও আছেন, তাছাড়া স্বামীজীর সর্বক্ষণের লোক দুজন-_গন্গাধর :ও 
অশোক। 

JAN এসে কিছুক্ষণ স্বামীজীর সামনে চেয়ারে চুপ ক'রে বসে রইলেন। 

মা_“কোথায় কষ্ট হচ্ছে? নারায়ণ।” 

স্বামীজী__[ চুপ করে রইলেন, কোন উত্তর নেই ] 

 মাঁ_পকষ্টের পরাকাষ্ঠা | কষ্ট হচ্ছে, সহ করছে। সে যে কি ARH ৪, 
তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।” | 

ডাঃ__[ন্বামীজীর কাছে মুখ নিরে গিয়ে] “মাকে কিছু বলুন, কথা 


FAA আপনাকে কতদূর থেকে কষ্ট ক'রে দেখতে 
শ্রীমুখে মায়ের : 


স্বামীজীর নিষ্ঠার 


স্বামীজী_-(অক্ষট্বরে ) “মা তো সবই জানেন।” 
প্রশংসা : 


- মাঁ“তোমরা এখন এই শরীরের (নারায়ণ 
স্বামীজীকে দেখিয়ে) এই রকম অবস্থা দেখছ! অথচ নারায়ণ। তোমার 
পিসীমাকে শেষ সময়ে তুমি কি নিপুণ সেবাই না করেছিলে? আড়াই মাস 
না! কতদিন যেন তিনি তুগেছিলেন lva ) 

স্বামীজী_-“বহু সময় 1” (কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ) 

মা “কিদেবা'নিষ্টা! সেই সকালে রান্নাবারা করে আগে পিসীমাকে 
খাওয়ানোতারপর গম্ধান্সান, নিজের পূজা-পাঠ সারা, তারপর নিজের রানা 
ক'রে CATS খেতে কত বেলা চারটে, পাঁচটা, হয়ে AS! আবার বন 

রী করতে-_-তখন আবার একরকম I” 
ae এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, হঠাৎ ভাবে অভিভূত হয়ে ছু হাত জোড় 
করে বলে উঠলেন-_-মা” | মা! 

মাবল। 

স্বামীজী__মা। 

মাবল। 

১৫ 
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২২৬ মাতৃ-লীল! দর্শন [ পরিচ্ছেদ 
স্বামীজী- মা। 
মা_বল! বল! নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ | 
স্বামীজীর কণ্ঠে মুক, অনাথ শিশুর অসহায় ভাব--মা ছাড়া কোন সম্বল 
নেই, মা-ই একমাত্র আশ্রয়_মা-ই শরণাগত। আর মারের ও সন্তানের 
প্রতি কত দরদ, কত বাৎসল্য, আর কি অপরিসীম করুণা । মা যে শ্বামীজীর 
কাতরোক্তিতে তিনবার “বল বল’ বললেন, তাতে মনে হল সারা জগতের 
করুণা মখিত রয়েছে__বাঁৎসল্য রসের ধারার চরম প্রকাশ । এ কথোপ- 
কথনের মাধুর্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি সজল চোখে, পূর্ণ মাতৃত্বে 
বিরাজিতা শ্রীপ্রীমায়ের রাতুল চরণে প্রণতি জানালাম | É 
ইতিমধ্যে স্বামীজীর দুপুরের খাবার নিয়ে গঙ্গাদি এলেন। বেলা সাড়ে 
এগারোটা বাজে । কিছুক্ষণ পর মা উঠে পডলেন। আমরা মাকে কন্তাপীঠে 
নিয়ে গেলাম | 
আজ ২০শে অক্টোবর ১৯৮১, মঙ্গলবার। প্রতি দিনের মতন মা তাঁরই 
বারাণসীস্থিত হাসপাতালে নারায়ণ স্বামীজীকে সকালে দেখতে এসেছেন। 
স্বামীজীর কেবিনে মা চেয়ারে বসা। আমরা সব পিছনে দ্বাড়িয়ে। কাশী 
সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ও মাতৃভক্ত গৌরীনাখ শাস্ত্রী স্বামীজীর বেডের 
নীচেই মেঝের উপর বসে পড়লেন ও মায়ের কথাগুলি ম্বামীজীকে জোরে 
(জোরে বলে দিতে লাগলেন। স্বামীজী বোধহয় কানে একটু কম শুনছিলেন। 
মা_(ঘ্বামীজীকে লক্ষ্য করে) “তুমি নিজে যা, তাই ভাববে । নিজের 
নিজের an চিত স্বরূপ চিন্তন_এঁদিকটা নিয়েই থাকা। শরীর শরীরের 
apatite কাজ করে যাচ্ছে--তা করুক না কেন? যথাসাধ্য 
থাকা আত্ম চিন্তন। এই ভাবে যতদিন চলে চলুক না? 
ঈশ্বরের বিধান। তিনি যা করেন করুন। ন্বামীজী 
ফ্যালফ্যাল চোখে দু'হাত জোড় করে মায়ের দিকে তাকিয়ে | 
জুনিয়র ডাক্তার জয়প্রকাশ স্বামীজীর বুকে ষ্টেথোস্কোপ দিতে গেলে, তার 
ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগতেই স্বামীজীর শিহরণ লাগে 
স্বামীজী-“উঃ! কি করছ?” 
গৌরীনাথ__“্ঠাণ্ডাগরমের বোধ বেশ ভালই আছে |” 
মাএ বোধ থাকলেই তো কষ্ট। যতক্ষণ এ বোধ আছে, ততক্ষণ 
কষ্ট” কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা আবার বলতে লাগলেন-_ 
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বোল] Sys নারায়ণ স্বামীজীর শেষ ক'দিন ২২৭ 


“এই শরীরটার আবার বেতে হবে তো? কন্থলে কালীপৃজ!, সংযম 
সপ্তাহ সব হবে। তারা এই শরীরটাকে নিয়ে যেতে চাঁয়। নাহলে এখানে 
আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়া যেত |” 

গৌরীনাথ-(স্বামীজীর উদ্দেশ্যে ) “তুমি বল না,মা! সংযম সপ্তাহ 
হরে গেলে তারপর আবার আসবে ।” 

স্বামী বাচ্চা ছেলের মতন সন্মতিস্থচক ঘাড নাঁড়লেন-_মুখে কথা নেই 
শীরব-_নির্বাক। 

মা চুপ করে বইলেন। মনে হল, মা কথা দিতে পারছেন না। AAT 
‘যে বাক-সিদ্ধা। তীর মুখ-নিঃস্থত বাণী ব্যর্থ হবার নয়। আমার মনে হল, 
স্বামীজীর শরীর বোধ হয় আর সংযম সপ্তাহের পরে থাকবে না__হুলও 
তাই! যে দিন কন্খলে সংযম সপ্তাহ শুরু, তার আগের দিন রাত্রেই স্বামীজী 
ইহলোক পরিত্যাগ করে চলে যান। 

মাস্বামীজীর মধ্যাহ্ন ভোজন দেখে যাবেন। তখনও খাবার আসেনি। 
মা চুপ করে বসে আছেন। দৃষ্টি জানালার বাইরে আকাশের দিকে শূন্ধে 
বহুদূরে প্রসারিত__যেন মা কোন অন্ত জগতে বিচরণ করছেন। স্বামীজীর 
ধীর, স্থির শরীর মায়ের সামনে পড়ে রয়েছে_ চক্ষু নিমীলিত। মা! বল্লেন__ 
“কাল সকালে কন্তাপীঠের মেয়েরা এসে শঙ্বরাঁচার্ষের ভোত্র এখানে পাঠ 
করে শোনাবে_তোমরা যদি ওটাকে ধরে রাখতে পার, পরে এই হাস- 
‘পাতালে সব রুগীদের মাঝে মাঝে বাজিয়ে ওটা শোনাবে । সবাই বলবে 
A এই দিনে, এই সময়ে নারায়ণ স্বামীজী এইখানে ছিলেন__অিনি সকলকার 
জন্যে এটা! দিয়ে গেছেন_এই বাণী তিনি সকলের @y declare করে 
গেলেন |” 

“মা! কাল আমি টেপ, রেকর্ডারে এটা টেপ, করব l” 
মা_হ্যা! টেপ. করে রাখবে |” 

JAN গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮১ কাশী এসেছেন। আজ প্রায় সপ্তাহ- 
খানেক হতে চলল। সবাই ভেবেছিল মা হয়ত দু’ একদিনের জন্য স্বামীজীকে 
দেখতে এসেছেন। কিন্তু মা নিজের ইচ্ছাতেই এক সপ্তাহ রয়ে গেলেন। 
সবাই ভাবছে মা হয়ত আজই যাবেন। কিন্তু বিশ্বতশ্চ্ষু মা দেখছেন 
যে আর ছেলেকে ফিরে এসে দেখতে পাবেন না। এই-ই স্থুলভাবে শেষ 
দেখা। বিদায়। তাই মন যেতে চায় না। আজ সবাই খানিকটা আচ, 
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২২৮ মাতৃ-লীলা দর্শন [পরিচ্ছেদ 
পেল যে মা হয়ত আগামীকাল কাশী ছেড়ে চলে যাবেন--মা সেই রকমই 
কথা স্বামীজীকে ইংগিত দিলেন | 


Qantas একদা-আশ্রিতা গন্দাদির (শ্রীগঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্ঘ, বেদান্ত- 
সরস্বতী ) যিনি কাশীতে “trea” নামে পরিচিতা ও সন্তদাস বাবাজীর 
শিষ্যাঁতীর শরীরও খুব অসুস্থ । তীর আশ্রম শিবাঁলর | 
তা গত বৎসর হার্টের কঠিন অন্থুখে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন 
হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন শব্যাশারী ছিলেন | গঙ্গাদির 
উপর মায়ের খুব খেয়াল। তাই স্বামীজীকে দেখে মা গন্দাদির আশ্রমে 
যেতে চাইলেন। আমি গাড়ী চালিয়ে শিবাঁলার সরু গলির মধ্য দিয়ে মাকে 
গঙ্গাদির আশ্রমের সামনে নিয়ে গেলাম-__-সঙ্গে উদাঁসজী, ভাক্করানন্দজী,, 
গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পানুদা, শক্তিদা প্রভৃতি সকলে | 
মাকে নিয়ে আশ্রমের কন্যার! eats ঘরের মধ্যিখানে চেয়ারে বসালেন'। 
JAN গঙ্গা-মার সব কুশল জিজ্ঞাসা করলেন | গঙ্গা-মাঁর ভাবটি বেশ ভক্তির 
ও সরল। দুহাত জোঁড় করে “মা জগজ্জননী ! দয়ামরী মা! কুপামরী 
ম! কত কষ্ট করে দর্শন দিতে এসেছ । আমি তো অস্স্থ শরীর নিয়ে তোমার 
কাছে যেতে পারি নি”_সমানে বলে যেতে লাগলেন। আশ্রম-কন্তারা 
Sates পূজা করলেন। মা আমাদের সকলকে ডেকে ফল ইত্যাদি 
দিলেন। সতীদির মা অন্থস্থা। তিনি. রিক্সা করে সতীদির সঙ্গে বাইরে 
অপেক্ষা করছিলেন | AAN কৃপা করে তীর কাছেও eum অপেক্ষা BT 
দর্শন দিয়ে আশ্রম অভিমুখে রওনা হলেন | 
আজ ২১শে অক্টোবর, ১৯৮১১ বুধবার । আজ মা কাশী থেকে দেরাদুন 
এক্সপ্রেসে কন্খল অভিমুখে রওনা হবেন। সবাইকার মন খারাপ। মা 
কাশীর আশ্রম আলো! করে ছিলেন ও এক সপ্তাহকাল ধরে ভক্তবৃন্দকে 
দর্শনদান করে তাদের মনের অভিলাষ পুরণ করেছেন। 
সকাল দশটায় মা আশ্রম থেকে রওনা হলেন । পথে হাসপাতালে থেমে 
স্বামীজীকে উপরতলায় দেখতে 'গেলেন। এই-ই মায়ের সঙ্গে স্বামীজীর, 
gets aed স্কুলভাবে শেষ দেখা। হাসপাতালের মধ্যে এক সুন্দর 
না পরিবেশ। চারিদিকে সুগন্ধ ধূপের te) পবিত্র ও 
গভীরভাব। তার মাঝে বিশ্বজননী মা আলে! করে বসে 
.আছেন। আগের দিনের কথামত কন্যাগীঠের গঙগাদি, মালাদি, গীতাদি' 
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ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিণীরা শঙ্করাচার্যের “নির্বাণাষ্টকম* cera আবৃত্তি করতে 
লাগলেন- শ্রীত্রীমা ও নারায়ণ শ্বামীজী দুজনেই মুখোমুখি, হাতজোড় করে 
বদা__কন্তারা উদাত্ত কে গান করতে লাগলেন__-মনে হতে লাগল এখানে 
জরা, মৃত্যু নিরানন্দ ও ভয় নেই--এখানেই আনন্নন্বরূপ শিব স্ব-প্রকাশ 
হয়েছেন। কাশীবিশ্বনাথ সাক্ষাৎ প্রকট হয়েছেন। 

ও মনোবৃদ্ধযহস্কারচিত্তানি নাহং 

ন চশ্রোত্রজিহ্বে ন চ ভ্রাণনেত্রে। 
ন চ ব্যোম ভূমি ন তেজো বায়ু 
শ্চিদানন্বরূপঃ শিবোহহং PIREN I 


ন পুণ্যং ন পাপং ন GNA ন দুঃখং 
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদ! ন যজ্ঞাঃ। 
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং PETRI I 


ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ i 
পিত! নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। 
ন বন্ধু 4 মিত্রং গুরু নৈব fT- 
শ্চিদ্দানন্দ্পঃ শিবোহহং শিবোহহুম্‌॥ 
অহং নিধিকল্লো নিরাকাররূপো 
বিতুত্বাচ্চ সৰ্বত্ৰ সর্বেন্দরিয়াণাম্‌। 
ন চাস্গতং নৈব মুক্তি ন মেয় 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥” 
আমি মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত নই_না আমি কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা 
চক্ষু; আমি আকাশ ও ক্ষিতি নই_অগ্নি ও বায়ু 
নির্বাণাষ্টকম্‌ ভোত্র পাঠ নই-_আঁমি কেবল জ্ঞান ও আননদস্বরূপ শিব। 
শিব | 
এ পাপ-পুণ্য নেই, স্থখ-দুঃখ নেই, তীর্থ, বেদপাঠ-যজ্ঞাদি নেই__ 
আমার মৃত্যু, ভয় ও জাতিভেদ নেই_-আমার পিতা-মাতা ও জন্ম নেই, 
আমার বন্ধু, মিত্র ও গুরু-শিষ্য নেই_-আমি চিদানন্দন্বরূপ শিব। আমিই শিব। 
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আমি নিবিকল্প নিরাকারম্বরূপ, এবং সর্বব্যাপী বলে সর্বত্র বিদ্যমান, আমার 
সঙ্গে ইন্ত্রিয়বর্গের কোন সম্বন্ধ নেই__আমি মুক্তি নই, cane নই। আমি 
কেবল চিদানন্দন্বরূপ শিব, আমি শিব | 
এরপর ব্রহ্বচারিণী sora শশ্করাচার্ধের প্রণাম মন্ত্র গাইলেন। তারপর 
“শ্রীচন্্রশেখবাষ্টকম» স্তোত্রপাঠ-_ 
“চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাম, । 
চন্্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ ATT ॥৮ 
ও নমঃ শিবা শান্তার কারণত্রয়হেতবে | 
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর | 
Aprea ও প্রণাম মন্ত্র গেয়ে ব্রহ্মচারিণী কন্তারা তাদের গান সমাপ্ত 
করলেন। 
শ্ত্ীমায়ের সকল কার্ধপ্রণালীই অভিনব ও সকলের পক্ষে শিক্ষণীয় । অতি 
অপরূপ ও দ্দিব্যভাবে তিনি প্রিয় সন্ভানসম সন্ন্যাসী নারায়ণ স্বামীজীর 
নিকট বিদায় নিলেন। সেইটুকু সময়ের জন্ত মায়ের সান্নিধ্যে হাসপাতালের 
কেবিনটি যেন দেব মন্দিরে পরিণত হোল । fea নারারণ স্বরপা প্রীত্ীমায়ের 
উপস্থিতি, শ্রীনরীশঙ্করাচার্ের cote পাঠ, ব্রহ্মচারিণী কন্ঠাদের বেদ গান, 
গোলাপ ফুল, ধৃপ-ধূনাদির গন্ধ ইত্যাদিতে সমগ্র স্থানটি এক দিব্যভাবে 
Ga হয়ে উঠল। এ এক অভিনব, অতি অপরূপ। সন্্যাসীর উপযুক্ত 
বিদায় সভা। 
যে সন্যাসী একদা বিরজা হোম ইত্যাদি দ্বারা নাম-ধাম, কুল-গোত্র, 
যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি সকল বাইরের পরিচয় ত্যাগ করে কাষার ay গ্রহণ 
করেছিলেন, তার মরদেহ ত্যাগের পূবে তাই মা এই উপযুক্ত আনন্দময় 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন__সদাই পূর্ণজ্ঞানে স্থিতা শ্রশ্রীআনন্দময়ী মা সেই 
চিরন্তন শাশ্বত বাণী সন্র্যাসীকে আবার শুনিয়ে গেলেন। “হে জগতবাসী | 
শোন আমার আসল পরিচয়। আমি আর কেউ নই। আমি কেবল 
সচ্চিদানন্দরূগী শিব । আমিই শিব 1” 
মায়ের দেরী হয়ে বাচ্ছে। দেরাছুন এক্সপ্রেস ধরতে 
হবে। মা উঠে পড়লেন। যাবার সময় স্বামীজীকে লক্ষ্য 
করে মায়ের শেষ বাণী-_মা বল্পেন-_-“সব সময় নিজের-_ 
সব সময়ে নিজের-_আত্মধ্যান, স্মরণ, চিন্তন_আত্মধ্যান, চিন্তন, ম্মরণ,__ 


স্বামীজীকে_মায়ের 
শেষ উপদেশ 
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আত্মধ্যান, স্মরণ, চিন্তন । সব সময়। ব্যস্‌। যথা শক্তি-যেমন যেমন» 
যখাশক্তি--তিনি যা ইচ্ছা করুন। যে ভাবে রাখুন-_ব্যস্‌।” 
* * য় 
কাণীর কামরূপ মঠের TIP প্রথামত স্বামীজীর পারলৌকিক 
কর্ণ__দণ্ডীসাধু-ভাণ্ডারা-_দেহত্যাগের ১৬ দিন পর, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮১, 
কাশীতে মায়ের আশ্রমে স্থসম্পন্ন হোল। স্বামীজী প্রত্যহ বিকালে রামায়ণ 
পাঠ করতেন। তাই তীর স্থৃতির উদ্দেশ্যে আগের দিন সন্ধ্যাবেলার রামায়ণ 
গানের ব্যবস্থা করা হোল-_আশ্রম সুন্দর আলোয় সাজান হয়েছে_ রামায়ণ 
গানে “সোনার তরণী’ প্রসঙ্গ গেয়ে শোনালেন বীকুড়ার বিখ্যাত স্থক্ঠ গায়ক ও 
ভক্ত- শ্রীদিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে স্বামীজীর উদ্দেশ্যে স্বৃতিচারণ 
করলেন কন্যাগীঠের ব্রহ্ষচারিণী গীতাদি। গীতাদি বললেন, “আমাদের 
ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে যে স্বামীজী আজ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি 
আমাদের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। তাঁর স্থান শুন্ত হয়ে গেল। শেষদিন 
পর্যন্ত প্রত্যহ wane নিয়মিতভাবে স্বামীজী রামায়ণ পাঠ করতেন। 
স্বামীজীর গলা শুনলেই আমরা! বুঝতে পারতাম যে বেল! তিনটে 
বেজেছে sesono 
স্বামীজীর একবার ইচ্ছা! হয়েছিল, তিনি যখন রামায়ণ পাঠ করেন তখন 
ey ্রীরামচন্দ্রজীর একটি পূর্ণ দণ্ডায়মান অবস্থার ছবি তীর সামনে থাকে। 
বলেন, “Crd, তুমি এরকম একটি ছবি জোগাড় করে দিতে পার?” কি 
আশ্চর্য! আমার কাছে এ রকমই একটি ছবি ছিল_-তা বাধিয়ে দিই__ 
ছবিটি স্বামীজী মাথার গোড়ায় সবসময় রাখতেন ও নেইদিকে মুখ করে 
রামায়ণ পাঠ করতেন। আজ তীর স্থৃতি সভায় সেই ছবিটিই রাখ হয়েছে 
আর রামায়ণ গান হচ্ছে। আমার মনে হল স্বামীজী হুঙ্মদেহে সেখানে 
বিরাজ করছেন ও সেই অমৃত-্বরূপ রাঁমনাম শ্রবণ করছেন। 
রমা বিন্ধ্যাচল আশ্রমে অবস্থান করছেন। গত ১৫ই নভেম্বর বেনারস 
ষ্টেশনে নেমেই হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা বিদ্ধ্যাচলে চলে গেলেন। দু-চারজন ছাড়! 
শীর আশ্রমে রয়ে CATA | 
টি নভেম্বর ১৯৮১, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৬:৩০ হবে। বিন্ধ্যাচল 
আশ্রমে মায়ের উপরের ঘরে কথা হচ্ছে। বসে আছেন স্বামী পরমানন্দজী, 
তাক্করানন্দজী, সচ্চিদানন্দজী, উদাসজী, শাস্তিত্রত ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২৩২ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


মধ্যে মাত্র কয়েকজন-_কাশীর তারাদি, মির্জাপুরের আগরওয়ালার পরিবার 
ও আমার স্ত্রী। নারায়ণ স্বামীজীর স্বৃতিচারণ হচ্ছে। 
মা“ ছুটি লাঠিতে ভর করে সব সময় কত চেষ্টা করত হাটতে--ওপর 
নীচে চলা__যতটা৷ পারত-_ওর অবর্তমানে ওপরের বারান্দাটি অন্ধকার হয়ে 
গেল।” 
বিন্ধ্যাচল আশ্রমের শান্ত, গম্ভীর পরিবেশ। মা শ্বেতশুভ বস্তাবৃতা। 
জগ Shei পড়তে আরম্ভ করেছে। মা তাই কালো 
eniam রতএর বালাপোষটি জড়িয়ে চৌকির উপর পাশ ফিরে 
অলৌকিক কাহিনী CCl আছেন। মায়ের শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। 
বর্ণনা সন্ধ্যাকালে ধূনার গন্ধে ও জগজ্জননী মার পূত উপ- 
স্থিতিতে, এই মহাশক্তিপীঠ বিন্ধ্যাচলে এক দিব্য পরি- 
বেশের স্থষ্টি হয়েছে। আমরা মায়ের শ্রীমুখ নিঃস্থত অমৃতবাণী শুনছি। 
মা_“কাশীতে তো ভাণ্ডারা হোল, এখানে কি হোল শোন। সকালবেলা 
২৫ জন সাধু-ভাণ্ডার! তো হুলই, এই শরীরটার জন্য যখন ভোগ নিয়ে আদা 
_-তখন কি খেয়াল-_সর্বাগ্রে সবকটি Ter থেকে অল্প অল্প করে তুলে একটি 
আলাদা পাত্রেতে রাখা । আর উদ্বাসকে বলা__যদি সন্ধ্যাবেলা কোন সাধু 
আসে ও খেতে চায়-_তাকে যেন এই দিয়ে খাঁওয়ানো। নারায়ণ যে যে গুলি 
খেতে ভালবাসত, সেইদিন সেই__সেই পদ গুলিই রান্না হয়েছিল৷ যেমন 
নারকেলের বড়া, চালক্মড়োঁর তরকারী-_সব রীধতে বল। উদ্বাসকে আড়ালে 
আরও বলা যে, বদি কোন সাধু এসে এই খাবার সন্ধ্যাবেলা গ্রহণ করে, 
তাহলে জানবে নারায়ণই তা গ্রহণ করেছে। 
সকালে তো সাধু-ভাগারায় সব সাধুর! খেয়েদেয়ে CATH | হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা 
কে একজন এসে বলল, মা! এক সাধু এসেছেন। আমি বললাম, “তাকে 
এখানে নিয়ে এন? সাধুটি বলল, দক্গিণেশ্বর না কোথা থেকে যেন এসেছে__ 
তার সন্ধে আবার একটি চ্যালা, সে বলল-_থাকে তারাগীঠে। সাঁধুটির 
কি রকম একটি ভাব হোল-_এই শরীরটার কাছে এসে হঠাৎ দুহাত তুলে 
মা” ‘মা’, বলে লাফিয়ে ওঠা। (স্মিতহাস্তে) কাছে যারা ছিল তারা ব্যস্ত 
হয়ে উঠল, ভাবল সাধুটি লাফিয়ে এই শরীরটার উপর না৷ পড়ে যায়! কিন্ত 
সাধুটি তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে গেল ও কিছু খেতে চাইল-_-তখন-এ যে খাবার এ 
সকাল থেকে আলগা করে রাখা ছিল--তাই দেওয়া।- সাধু দুটি পরিতৃপ্ত 
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হয়ে খেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় যেন চলে গেল। নমো! নারায়ণ ! 
নমো নারায়ণ |” মা গম্ভীর হয়ে গেলেন। 

সন্তান-বৎসলা AAN শুধু এই ভব-সংসারের কাণ্ডারীই নন। তাঁর সঙ্গে 
সন্তানদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ব । তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু। তিনিই সদ্গুরুরূপী 
ঈশ্বর । নারায়ণ স্বামীজী Basra চিহ্নিত সন্তান। মাতৃ-লীলার পরিকর- 
রূপে সুদীর্ঘ ৫৫ বৎসরকাল মাতৃ-সান্নিধ্যলাভ করেছেন। Weill ও 
তাঁর যোগনিষ্ঠ সাধনার বলে তিনি আজ উধ্বলোকে যেখানেই থাকুন না 
কেন, পরত্রন্গস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের সন্দে তার যোগাযোগ সব সময়ই রয়েছে__ 
জগতে মা ছাড়া আর কিছুই নেই_-তিনিই বিশ্বপ্রবিনী, বিশ্বপালিনী, 
বিশ্বসংহারিণী মা ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


—— EM 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


পরিচ্ছেদ _ 
| সতের Il 
অধ PSIG] পর্ব_প্রয়াগ, ১১৮২ 


প্রয়াগের ভ্রিবেণী তটে ayes মেলা বসেছে। ATE সান ২৫শে 
জানুয়ারী ১৯৮২, ভোরবেলা__পণ্ডিতদের মতে এই যোগ নাকি ১৩৫ 
বৎসর পর এসেছে_ একাধারে মাঘমাস, সোমবতী মৌনী অমাবস্তা 
এবং এই দিনই অর্ধকুস্তযোগ ও প্রয়াগের ত্রিবেণী-সংগমে att) 'মণিকাঞ্চন 
যোগ । আসমুন্র হিমাচল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত 
সাধুমহাত্মা সিদ্ধযোগী ভক্তজনেরা এই মহাযোগে এসেছেন। বিদেশ 
থেকেও হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী সাধু মহাত্মারা তাদের অন্ুচরসহ এসেছেন। বিশাল 
ত্রিবেণীর তট সেই সিদ্ধ মহাপুরুষদের পুত পাদস্পর্শে ও সন্মিলনে শক্তিময় 
হয়ে উঠেছে_ চতু্দিক ভগবানের নাম-গুণ-কীর্তনে গমগম 
করছে__অহোরাত্র “রাম”নামে আকাশ বাতাস মুখরিত | 
কোথায় মাঘ মাসের শীত? উন্মুক্ত আকাশের নীচে, 
নদীর বালুতটে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী বাত্রিবাঁস করছে__এ YY না দেখলে 
বিশ্বাস করা যায় না? প্রায় সওয়া কোটি তীর্ঘযাত্রীর আগমনের সম্ভাবন! ! 
ক্যাম্পের পর ক্যাম্প, কুঠিয়ার পর কুঠিয়া! সারি সারি ধুনি জালিয়ে নাগা 
সাধুর! বসে আছেন। বড় বড় সামিয়ানার নীচে সৎসঙ্গ চলছে__মহাত্মার! 
সুন্দর প্রবচন করছেন_ কোথাও বা ভাগবত পাঠ হচ্ছে_কোথাও রামধূন 
গান। দিনরাত্রি প্রভেদ করা মুস্কিল । অমাবস্ার বাত্রেও দেখেছি আকাশ 
জ্যোতির্শয়। রাত্রে ঘুম হয় না_মাঁঘের শীতেও ঘাম ঝরে। স্থান-মাহাত্ম্য 
ও সাধুমহাত্মা-যোগী শরীর উদ্গত তেজোরাশির প্রভাব যে এখনও লুপ্ত 
হয়নি--বরৎ পূর্ণমাত্রায় বিদ্মান-_তার জলন্ত নিদর্শন এই ares মহাতীর্থ- 
সঙ্গম ক্ষেত্ৰ | 

অন্তান্ত qer প্যায় এখানে শ্রীত্ীমার Sige পড়েছে। মা! সাধু-সন্ন্যাসী 
ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে গত ১০ই জানুয়ারী কুস্তমেলায় শুভ প্রবেশ করেন। তার 
অগের দিন ৯ই জানুয়ারী, ম! বিন্ধ্যাচল থেকে এলাহাবাদ আসেন। মার 


১৩৫ বৎসর পর এই 
যোগ 
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সতের | অর্ধকৃস্তমেলা পর্ব প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৩৫ 


শরীর বিশেষ ভাল নেই-__আমাশয়-_পেটের wet চলছে-_কোন ওষুধ 
খান নাবেশ কয়েকদিন. হোল প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না শরীর খুব দুর্বল 
হয়ে গেছে। কয়েকজন ভক্ত বলেছিলেন মায়ের এইবার কুম্ভে না গেলেই 
ভাল cars | 

কয়েকদিন আগে পটলদা১ Raa আশ্রমে মাকে বলেন-_“মা! 
তোমার শরীর এই রকম। কি করে কুম্ভমেলায় যাবে?” মা বলেন, “এই 
শরীর কুম্তে যার, না যায়_কোখায় থাকে, না থাকে, কি হ্য়_-সব 
ভগবানের Citi দেখ। তিনি কি করেন।” ম! সব সময় নিজেকে 
প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। ‘ভগবান’ ছাড়া কথা বলেন না। কিন্তু ইচ্ছাময়ী মায়ের 
পলকের ইচ্ছাই যথেষ্ট। 

গত ৮ ই জানুয়ারী, শুক্রবার আমরণ যখন বিন্ধ্যাচলে যাই, তখন মা রুপা 
করে মধ্যাহ্ন ভোগের পর আমাদের সঙ্গে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা বসে থাকেন, 
নানান রকম হাসি-তামাসা করেন, আমাদের নিয়ে ছবি তোলেন। বিকালেও 
প্রায় আধ ঘণ্টার জন্য মা আমাদের ডেকে পাঠান ও বসে থাকেন। মা. 
অনেকক্ষণ বসে আছেন, কষ্ট হচ্ছে দেখে আমি বলি “চলুন, এবার ওঠা TT. 
মো বিশ্রাম করবেন”। 

মা-“তাতে কি হয়েছে? বোস ন1।” 

আমি-_“মা অনেকক্ষণ বসে আছেন |” 

মা_্যা। তোমরা এলে! তোমাদের জন্যই বসে আছি। আজকাল 
বেশীক্ষণ বসতে পারি না। (ডাক্তার গাঙ্গুলীকে লক্ষ্য করে) ওরা বলছে 
যে এখানকার গঙ্গাজল খেয়ে পেটে কি একরকম infection হয়েছে | aF- 
বীজাণু আছে তা জল ফোটালেও যায় না।” ডাঃ গান্ুলী_এহ্যা মা! 
তা PFI” 

মা__কিসে এটা কমবে? 

ডাঃ NAGA খেলে। বেল, এর খুব ভাল ওষুধ! আমি অনেককে 
দিয়ে খুব ভাল ফল পেরেছি। 

মাঁ_ওরে উদাস । কয়েকটা বেল এনে রাখিস তো। [পরে আশ্রমের 
ব্রহ্মচারী ভুমানন্দ কয়েকটি কীচা বেল নিয়ে এলে ] ওগুলাকে ফাটিয়ে Saita 


১। শ্রীসত্যেন্্র কুমার T, কাশীর পুরানো! ভক্ত 
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২৩৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


পোডাতে দিস, (আমাকে লক্ষ্য করে ) যদি পাকা বেল পাও তো কাশী থেকে 
এনে!। বেশী আনতে হবে না। একটা এনো। [আমি কয়েকটি পাকা 
বেল কাশী থেকে সংগ্রহ করে পরে কুক্তমেলায় পাঠাই ] 

সাধু সমাজের মহা-মগুলেশ্বর ও মণ্ডলেশ্বরদের বিনীত প্রার্থনা শ্রী্রীমা 
যেন ae সাধু-মহাত্মাদের শিরোমণি হয়ে বিরাজ করেন। মা যদিও 
গেরুয়াবসনা নন বা কোন নির্দিষ্ট মত বা পথাবলম্বী নন, তবুও সাধু সমাজের 
CURSE বা মহা-মগুলেশ্বররা মাকে “সাক্ষাৎ ভগবতী” বলে মানেন এবং 
মায়ের পূত উপস্থিতিতে নিজেদের ধন্য মনে করেন। We সাধু 
মহাত্মাদের যথোচিত মর্যাদা দেন এবং তাদের প্রার্থনামত ১০ই জানুয়ারী 
.থেকে ২৫শে জানুয়ারী__এক পক্ষকাল ত্রিবেণীর তটে কুঠিয়াতেই রইলেন। 
মা ইচ্ছা করলে এলাহাঁবাদে ভক্তগৃহে আরামে থাকতে পারতেন-_মায়ের 
“পুরানো ভক্ত বীথুদি ও cathe তীদের বাড়ীতে মায়ের থাকবার সব 
ব্যবস্থাই করেছিলেন, কিন্তু মা সেখানে একদিন থেকেই ত্রিবেণীর তটে, নিজ 
ক্যাম্পে চলে আসেন। মা পরম ক্কপাময়ী-_সাধু মহাত্মাদের প্রার্থনা কি 
করে প্রত্যাখান করবেন? তা ছাড়া, মা সব সময়ই সাধু-সস্ত-ভক্তজন 
পরিবৃত হয়ে থাকতেই ভালবাসেন | 

আজ ১*ই জানুয়ারী, রবিবার, প্রতিপদ তিথি। গতকাল রাত্রে পূর্ণগ্রাস 
চন্ত্রগ্রহণ হয়ে গেছে। আজ নির্বাণী আখড়ার সাধুর! মাকে সর্বাগ্রে রেখে 
প্রসেশন্‌ করে মেলায় প্রবেশ করবেন।. বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন | 
রং বেরং পতাকা, ব্যানার হাতী-ঘোড়া wre পার্টি 
কীর্তনের দল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুর! তাদের নিজ 
নিজ দলে সারিবদ্ধ ভাবে জলুস করে চলেছেন। মাকে নিয়ে যাবার জন্য 
নির্বাণী আখড়া থেকে স্থন্দর পান্ধি সাজিয়ে পাঠিয়েছে । প্রসেশন কালী রোড, 
সংগম রোড ধরে চলেছে । মোটরগাঁড়ী করে মাকে বাঁধের উপর নিয়ে 
যাওয়া হোল সেখান থেকে পান্ধিতে। মায়ের যেন দেবী মুতি--সর্বাঙ্গ থেকে 
জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে_মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ আগ্যাশক্তি ভগবতী অবতরণ 
করেছেন_ সম্মিলিত সাধু-মহাত্সাদের আশীর্বাদ করার জন্ত-_ত্রিবেণী সংগমে 
শুভ প্রবেশের FRCS | 
i ১| Dr. (Miss) B. Mukherjee, author of “From the Life of 
Anandamayi Ma”. 


“কুস্তমেলায় VS প্রবেশ 
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সতের | অর্ধকৃত্তমেল! পর্ব_ প্ররাগ, ১৯৮২ ২৩৭. 


কয়েকদিন পর হঠাৎ কাগজে বেরিয়ে গেল-“মা আনন্দময়ী অস্থস্থ। 
তাকে পান্ধি করে নিয়ে যেতে হয়। তিনি সঙ্গমে att না করেই 
চলে আসেন, ইত্যাদি।” এই খবরে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে_মায়ের 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে-_এক দুশ্চিন্তার ঢেউ বয়ে যায়। সবাই চিঠি, টেলিফোনের 
মাধ্যমে খোজ নিতে থাকেন_মা কেমন আছেন! অনেকে আবার সাক্ষাৎ 
এসেই হাজির | 

এদিকে মায়ের শরীর সে রকম কিছু অবনতির দিকে যায় নাই । বরং মা 
কুম্তমেলায় এসে ভালই আছেন। সাধারণতঃ বিকেলের দিকে যেমন একঘণ্টা 
জনসাধারণের জন্য দর্শন দেন, সেইরকমই চলছে। 
তাছাড়! যে কোন সময়ে, নানান আখড়ার সাধু-সম্ত,. 
মোহন্ত, পরিচিত ভক্তবুন্দ, মন্ত্রী ব! উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারিগণ প্রভৃতি-_-সবাই আসছেন। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, দর্শন, 
করছেন। মায়ের কুঠিয়াতে সব সময়ই ভীড়! মায়ের বিশ্রাম নেই। 
মায়ের দরজা সব সময়ই খোলা। আমর নিজের কাজ ও সময় দেখি এবং 
নিজেকেই ভালবাসি। মাকে ভালবাসি কোথায়? 

অবশ্য উপরোক্ত খবর যিনিই দিয়ে থাকুন না, তাকে দোষ দেওয়া যাঁর A | 
মায়ের শরীর সাধারণ মনুষ্য শরীর নয়_তীর শরীর আমাদের জাগতিক 
কল্পনা বা অভিজ্ঞতা মেনে চলে না। তীর শরীর ভাবের শরীর । তিনি 
সাক্ষাৎ ভাবগ্রাহী জনার্দন। আমাদের ভাবের তারতম্যে মার শরীরে অবস্থার 
পরিবর্তন হতে দেখা যায়। মায়ের শরীরের খাগ্ কেবল শুদ্ধভাব, শ্তদ্ধচিন্তা I 

মা এইরকম “ary” শরীর নিয়ে গত .একমাস যাবৎ পাটনা, হাতুয়া, 
বিন্ধ্যাচল, বারাণসী, এলাহাবাদ করে বেড়াচ্ছেন। মায়ের বর্তমান বয়স ৮৬। 
গত একমাস মা প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না_কেবল কয়েক চামচ বালি, কমলা- 
লেবুর রস, আর সামান্ত পানীয় জল। জলীয় পদার্থ ই বেশী। কোন চিকিৎসা 
নেই ডাক্তার দেখানো নেই, ওষুধ খাওয়া নেই। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, 
মা কি করে হাজার হাজার মাইল পথ ট্রেণে, মোটরে দিনরাত ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। কোন বিশ্রাম নেই। 

মাকে পান্ধিতে করে সংগমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে_নির্বাণী আখড়ার 
মোহন্তদের অনুরোধে | তা ছাড়া আখড়ার মোহন্ত ও মহামগুলেশর স্থানীয় 
সাধু-সন্তরা শোভাযাত্রার রীতি-নীতি অনুযায়ী নিজেরাই যখন কোন না 


শ্ীত্রীমায়ের শরীর 
ভাবের শরীর 
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-২৩৮ মাতৃ-লীল৷ দর্শন L পরিচ্ছেদ 


কোন বাহনে যান এবং মাকে “সাক্ষাৎ SATS? বলে শ্রদ্ধা জানান__তখন 
পান্ধিতে করে মাকে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। 
বহু বৎসর যাবৎ মা কোন WSS BA করেন না। ইদানীং আমর! 
কোনদিনই মাকে গঙ্গা বা অন্ত কোন নদীতে স্বান করতে দেখি নি। মা 
'সঙ্গম তটে বসে আছেন, আর মায়ের আশ্রিত সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ভক্তবৃন্দ 
aa করেন। অনেক সাধু-সন্ত ভ্রিবেণীধারার পুণ্য জল কোন পাত্রে মার 
কাছে নিয়ে এসে স্পর্শ করিয়ে যান_মা সেই জল আবার হাতে করে নিয়ে 
নিজের মাথায় ও অপরের মাথায় ছিটিয়ে দেন। মা শ্রদ্ধার প্রতিমূতি। 
নিজে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে সব সময় অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন - 
করেছেন বিশেষ করে, সাধু-মহাত্মাদের, সব সময় হাত জোড় করে “নমো 
নারায়ণ” “নমো নারায়ণ” করছেন--লোক শিক্ষার জন্য--আমাদের শেখাবার 
ey) আমরা যেন কখনও ভুলে না বাই_মা সাক্ষাৎ ভগবতী-“অম্থৃত 
কুম্ভ’ তারই কাছে ররেছে.। “TAT ROTT | তিনিই অমৃতমর, SAAT | 
‘সেই “অমৃতের, সন্ধানে শত শত সাধুমহাত্মা এমন কি সিদ্ধ মহাপুরুষও 
মায়ের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ছেন। কেবল প্রাণভরে, ব্যাকুলভাবে 
“একবার “মা* বলে তীর চরণে লুটিয়ে পড়! তুমিও সেই অম্তের স্বাদ পাবে। 
মা তোমাকে আপন করে কোলে টেনে নেবেন | 
আজ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮২, শনিবার । আগামী পরশু সকালে aA 
দূর থেকে বাধের উপর তাকিয়ে দেখলাম জলঝোতের মতন মানুষের কাল 
কাল মাথার সারি অবিরাম গতিতে নেমে আসছে। 
RECT SIE মা বলেছেন, “জলের প্রবাহ”। কেউ বাসে, কেউ ট্রেণে 
TARR আবার কেউ বা পায়ে হেটে আসছে-_মাথায় মোট-বহুর, 
পিঠে কম্ল-বিছানা৷ নিয়ে অগুণতি লোক-_ন্থযোৌগ মতন ভাল জায়গা খুঁজে 
‘বসে পড়ছে নদীর বালুতটে-_-রাঁত কাটাবার জন্য । দোকানে দোকানে 
'ভীড়। কেউ বা জালানি কাঠ সংগ্রহ করছে_ খুনি জালাবার জন্ত_আবার 
‘কেউ বা রান্নার জোগাড় করছে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে সত্সঙ্গ চলছে। বেলা 
প্রার চারটে বাজে | 
শ্প্রীমায়ের ক্যাম্পে সৎসঙ্গ বসেছে । আজ কয়েকদিন হোল, এই সময়ে 
সত্সঙ্গ ও সাধু বিদায় হয়_ম! বাইরে এসে প্যাণ্ডেলে বসেন--দবাইকে দর্শন 
,দেন-_সাধুদের প্রবচন হয়। এখানে বস্‌লে দুটো জিনিষ লাভ হয়_এক : 
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সতের ] অর্ধকুত্তমেলা পর্ব প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৩৯ 


মা বলেন, “মহাত্মাদের চরণে বসে বাণী শ্রবণ__অমৃত বর্ষণ।” আর ছুই ঃ 
“ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় বড সাধুমহাত্মারা AAN সম্বন্ধে তাদের 
নিজ নিজ ধারণা, অনুভুতির কথা বলেন, মাকে তাদের প্রার্থনা জানান। মা 
কিন্তু নিবিকার, নিণিপ্ত, ছোট্র মেয়ের মতন হাসি__আর হাত ঘুরিয়ে চতুর্দিকে 
নমো নারায়ণ। নমে! নারারণ।” আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ ধারা 
মায়ের কাছে কাছে সব সময় থাকি, অথচ অজ্ঞানবশতঃ বা সতর্কতার অভাবে 
সব সময় মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি না, তখন স্মরণ হয়, 
কত জনমের স্থকৃতির ফলে আমরা মায়ের চরণে এসে পড়েছি? আর কি 
করছি? 
এই সম্বন্ধে গুরুপ্রিরা দিদির একটা কথা মনে পড়ে। একাধারে দীর্ঘকাণ 
ধরে সখী, দাসী ও পরিচারিকা থাকাকালীন মায়ের দিব্যভাঁব ও ব্যবহারে 
বিমুঢ় হয়ে তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন, “এ কাকে নিয়ে খেলছি?” অঙ্গন ও 
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করার পর বলেছেন 
“সখেতি মত্বা প্রসভং WHS 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে ACA | 
অজানতা৷ মহিমানং তবেদং 
ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ গীতা! ১১1৪১ 
তোমার মহিমা না জেনে আমি প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ সখা মনে 
করে তোমাকে “হে কৃষ্ণ, হে যাদব” ইত্যাদি কত অবিনয় উক্তি করেছি। 


oe ক্ষাময়ে ত্বামহ্মপ্রমেয়ম্” | হে অপ্রমেয় | তোমার কাছে আমি এ 
‘সবের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 


গত পরশু বিকেলের সৎসঙ্গে, নৈমিষারণ্যের খধিকল্প প্রাচীন ও বিখ্যাত 
সাধু, স্বামী নারদানন্দজীর ভাষণও মা সম্বন্ধে নিঃসংকোচ ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ । 
আমি নিমসারে “নারদানন্দ আশ্রমে” অনেকবার গেছি, 

aama ক্যাম্পে তীর ভাষণ শুনেছি ও তীর কৃপাও লাভ করেছি, কিন্ত 
সংসঙ্গ-সাধু সগাহেশ তাঁকে এর আগে এরকম UES ঘোষণা করতে শুনি নি। 
নারদীনন্দজী তিনটি কথা বললেনঃ (১) মা আর ভগবানে কোন তফাৎ . 
নেই (২) একবার .মাকে দর্শন করলে তা ২৪ লক্ষ গায়ত্রী জপ করার 
সমান (৩) আমাদের মধ্যে যে যতই জ্ঞানী, বিদ্বান হোন না কেন, মায়ের 


কাছে আমরা সবাই বাচ্চা শিশুর মতন। 
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মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রজ মাতৃভক্ত ভাইজীর (৬জ্যোতিয্চ্দ্ রায় ) m 
মনে পড়ে গেল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও তিনি দৃপ্ত Fe 
| বিশ্ববাসীকে বলে যেতে পেরেছিলেন, “ভগবান বা ঈশ্বর 
aim কাছে আমর! বলিতে আমরা ধারণার যা আনিতে পারি, AA 

বি তাহারই মূর্ত প্রকাশ ৷” তখন এ কথা বলা হয়ত সহজ 
ছিল নাঁকিন্ত ম! যাকে নিজ স্বরূপ দেখিয়েছেন, তার আর কিসের ভয়? 
কিসের সংকোচ? মা নিজের স্বরূপ প্রকাশ ন! করলে, কৃপা করে নিজেকে 
নিরাবরণ ন! করলে কে তাকে চিনতে পারে ? ্ীপ্রিম! বুদ্ধির বাইরে_ জ্ঞান 


তাঁকে সু গরীগোগীনাথ 
ঠাকে ধর! যাবে ALVIS মহাঁপত্ডিত জ্ঞানযো 
T ez “She is Mother and we 


কবিরাজ মহাশয়কে অবশেষে বলতে হয়েছে 
are Her Children, and that as mere Children we cannot be 
expected to know Her as She is but only as She shows herself 


to us in ressponse to our cravings.” তিনি মা আর আমরা তার 
বাচ্চা ছেলেমেয়ে _আমরা শিশু হয়ে মায়ের সম্বন্ধে কি জানতে পারি? 
আমাদের আকুল ক্ৰন্দনে তিনি যেরকম বা যেটুকু প্রকাশ হন, আমর! সেই- 


জানতে পারি--তার বেশী নয় |. 
বিজ সত্সঙ্গে ফিরে আসা যাক। আজ উদাসী পঞ্চায়েতী আখড়াঁর 


সাধুদিগকে আহ্বান: করা হয়েছে। প্যাণ্ডেলের 'তিনদিকে উচ্চাসনে 1 
উপর তারা: বসে আছেন |, সামনে_একটু বী পাশ ঘেনে মা শ্বেততুত্র 
বিছানার উপর বসা--মুখে সরল মৃদু AG হাসি_হাঁত জোড় করা__মায়ের 
মুখ জ্যোতির্ময় । সামনে কন্তাপীঠের মেয়েরা, তার পিছনে স্ত্রী ভক্তবৃন্দ_ 
আর মায়ের বীদিকে সামনে, আশ্রমিক ABMs ও তার পিছনে আমরা 

{ বলে আছি। আমাদের সঙ্গে আছেন সচ্চিদানন্দজী, ভাস্করানন্দজী, 
নির্মলানন্দজী, নির্বাণানন্দজী, শ্যামানন্দজী, শাস্তিব্রত, Ata, ডাঃ IT, 
উপাধ্যায়জী, দীক্ষিতজী, জগদীশ্বর পাল প্রভৃতি সকলে-_পিছনে দর্শনার্থীর 
ভীড়। 


২৪০ 


RENE BIG SLE = 
১। ভাইজীর দ্বাদশ বাণী, মাতৃদর্শন, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৭ 
z| Mahamahopadhyay Dr. Gopinath Kaviraj, “Mother 


as seen by Her Devotees” 3rd edn. May, 1976, page 161—178. 
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সতের | অর্ধকুত্তমেল1 পর্ব- প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৪১ 


মহামগ্ডলেশ্বর বামস্বরূপ মহারাজ, তিনি অখিল ভারত সাধু সমাজের 
অধ্যক্ষ_ প্রবচন শুরু করলেন। মহারাজের শীর্ণ, প্রবীণ, তেজোদ্দীপ্ত coats | 
তিনি ভ্রিবেণীর ব্যাখ্যা করলেন-_“ত্রিবেণী সংগম জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভক্তির 
সমন্বর। স্থুলভাবে .আমরা| দেখি গ্গা-যমুনার মিলন, আর সরস্বতী প্রচ্ছন্ন 
রয়েছেন। সরস্বতীর প্রচ্ছন্ন থাকার তাৎপর্য আছে__নিজের জ্ঞানকে লুকিয়ে 
রাখো-অহংকার ত্যাগ করে!-তবেই দেই অমৃতকুত্তের সন্ধান পাবে। মা 
সাক্ষাৎ ভগবতী-_মার কাছেই সব পাবে.।” 
তারপর দেরাছুন বামতীর্থ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অমরমুনি মহারাজ! 
তিনি বললেন, “ASN গন্গা-বমুনা-সরম্বতী” বা “জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির' সাক্ষাৎ 
মিলন__আজ সামনে বিরাজমান। আজ এই ত্রিবেণীর 


RAMTE সংগম তটে আমরা মিলিত_আমর! সবাই এক-_ কৃম্ভের 
সরম্বতীর সাক্ষাৎ 


মিলন জল এক-_ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন এই কুন্তস্থানে__ 
আমাদের সব সংস্কৃতি এক_আমরা বিভিন্ন জারগা» 
বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এলেও, আসলে আমরা সেই “এক'__এই শুভ অবসরে 
আমাদের চিন্তা করা উচিত--আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? তাহলেই 
আমরণ নিজের স্বরূপ দেখতে পাব__আমরা1 যেন তুলে না! যাই_যে আমর! 
সব খষির সন্তান-_অমৃতন্ত পুত্রাঃ। মারের চরণে বসে আজ যেন আমরা - 
eat পাই__আত্ম-দর্শন করতে পারি।” 
আমাদের আশ্রমের শ্ঠামাকান্তজী সব সাধুদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন 
এরপর বলতে আরস্ত করলেন মহামণ্ডলেশ্বর ব্হ্মধি মহারাজ। তিনি বললেন, 
“মায়ের নাম নিলেই জনম জনমের পাপ কেটে বায়। তীকে দর্শন করলে ও 
তীর চরণে বসে বাণী শ্রবণ করলে তো কথাই নেই। 
এমন কি, মায়ের কাছেও বারা আসবেন, তারাও পাপ 
থেকে মুক্তি পাবেন। প্প্ীআনন্দমরী মাকে জগাদ্ব| 
বললেও বোধহয় ঠিক বর্ণনা করা হয় না। আমরা সবাই তীকে “মাতা! 
ভগবতী’ বলে মানি! তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী অদ্বিকার রূপ । ‘পহ্লা গুরু মাঈ 
হ্যায় । আমার বেশী Rafa নেই-_আমি কিছুই জানি না। কেবল মা 
আমাকে কৃপা করুন | আজ আমাদের দেশের বড় সংকটজনক AZO | মায়ের 
কৃপাতে ভারতবর্ষের কল্যাণ হোক। উদাসী পঞ্চায়েতী আখড়ার তরফ থেকে 
আমি মাকে প্রণাম করি 1” 


১৬ 


JAN ভগবতী 
অন্বিকার রূপ 
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মহামগ্ুলেশ্বর প্রীতমপুরী মহারাজ শুরু করলেন হরি ও faci তিনি 
বললেন, “fats তট অতি পবিত্র স্থান। কে জানে এই স্থান কত 
পুরাঁনো। ভগবান শ্রীরামচন্দ্ও এখানে পদার্পণ করেছেন। লীলা করে 
গেছেন। এই স্থান মহাতীর্ঘ। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য 


মায়ের কেবলমাত্র যে আজ এই স্থানে BA সশরীরে বিরাজ করছেন 
দর্শনেই মানসিক 
বিকার দুর হয় T মহাপুরুষ। মাকে কিছু বলতে হয় না, স্থলভাবে 


কোন আশীরবাদও করতে হয় না--মা কেবলমাত্র ‘দর্শন’ 
দিয়েই সপকলকার মানসিক বিকার দূর করেন | মা চিরায়ু হোন। ভারতবর্ষের 
রক্ষা হোক।” 

এরপর প্রবচন শুরু করলেন মহামগুলেশ্বর স্বামী মহেশমুনি মহারাজ | 
তিনি বললেন, “জ্ঞান হলেই আনন্দ। জ্ঞানই অমৃত। ধারা সন্ত, মহাত্মা, 
ভগবানের ভক্ত, তাঁদের কণ্ঠে অমৃত নিবাস করে । সন্ত কেবল অন্তের ভাল 
করে- তাতেই তার পরিতৃপ্তি। সন্তের কাছে লোকে আসে কেন? জ্ঞানরূগী 
অমৃত পান করার জন্য । তাতেই আনন্দ |” 

৮ তার মতে “ভগবান 

গোপীর রূপ ধারণ করে শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে লীলা 

চি. করেছেন। তীরই রূপ এই AP) শ্রীপ্রীআনন্দমী মা 
3 স্বর্গের সকল শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ। মাতাজী এই কৃত্ত- 
মেলায় Central Pointi আমরা যেমন কেবল মা, মা, মা বলে শেষ 
করতে পারি 1” 

সৎসন্দ আজকের মতন শেষ হোল। কন্তাপীঠের কন্যারা বেদপাঠ করতে 
লাগলেন। মা কাশীর পণ্ডিত ডঃ বামদেব মিশ্রকে কাছে আসতে বল্লেন। 
ডঃ মিশ্র সম্প্রতি কন্থলে অনুষ্ঠিত “অতি মহারুদ্র যজ্ঞের” প্রধান যাজক 
ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে স্বত্তিবাচন করলেন। উপস্থিত সব সাধু-মহাত্মাদের 
আরতি করা হোল। আর প্রত্যেককে ফলের টুকরি, মাল্যদান, দক্ষিণা 
“ও একটি করে কম্বল দান করা হোল। সাধুর! একে একে বিদায় নিলেন। মা! 
প্রত্যেককে হাত জোড় করে “নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ” বলে বিদায় 
দিলেন। 

মাকে আমর! চেয়ারে বসিয়ে প্যাণ্ডেলের বাহিরে নিয়ে এলাম | মা 
খোলা জায়গায় এসে বললেন, “এখানেই বসব।* মা উপস্থিত বিরাট 
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OT | অর্ধকুস্তমেল। পর্ব- প্ররাগ, ১৯৮২ ২৪৩ 


জনতাকে দর্শন দিতে চান । কিছুক্ষণ সেখানে বসেই মা বললেন, “পরমাঁনন্দের 
পরমানন্দ ্বামীজীর হরি নিয়ে "চল" বানর হকার 
ঠা খারাপ হয়েছিল__মায়ের কাছে খবর গেছে। পরমানন্দ 
স্বামীজী তীৰুতে ছিলেন না, বাইরে বেড়াচ্ছিলেন_ আমি 
গিয়ে ডেকে আনলাম। স্বামীজীর মুখে শিশুস্থলভ হাসি। মা বললেন, 
“এখন কেমন আছ?” স্বামীজী বাচ্চা ছেলের মতন ঘাড় নাড়লেন-_ 
যার মানে খুব ভাল। মা বললেন, “আজকে রাত্রিতে আর বেড়িয়ে না।” 
আজ দুপুরে হঠাৎ পরমানন্দ স্বামীজীর শরীর অনুস্থ হয়ে পড়ে। বেল! 
তখন আডাইটে। আমর! তীবুতে বিশ্রাম করছি। fas (ডাঃ) গাঙ্গুলী 
ও চামেলীদিও রয়েছেন | হঠাৎ ডাঃ প্রিয়রপ্তন ঘোষ চীৎকার করে দৌড়ে 
এসে ডাঃ গান্ুলীকে বললেন, “শীঘ্র আনুন, স্বামীজী কেমন করছেন।” আমরা 
সবাই ছুটে স্বামীজীর কাছে গিয়ে দেখি, *স্বামীজী সেই রকমই কাত, হরে 
4 কন্ুই-এর উপর ভর দিরে শুয়ে আছেন, নিবিকার-_মুখে ফ্যাল্‌ফেলে 
হাসি। বলছেন, “কই? কিছুই তো হয় নি।” আশ্চর্য! ছুই মিনিট 
আগে তার গলায় GM আটকে দম বন্ধ হয়ে চোখ কপালে উঠে গেছিল। 
ডাঃ গাঙ্গুলী বললেন, এ রকম অবস্থার অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে 
পারে | 
স্বামীজীর বয়স প্রায় ৮৩। খুব বেশী পরিমাণে ব্লাড, Wits, ডায়াবেটীস্‌ 
__ এত বেশী যে সাধারণ লোক বাঁচতেই পারে না। কিন্ত স্থৃতিশক্তি ও 
বুদ্ধি এখনও তীক্ষ। ন্বামীজীর বেদীন্তের উপর খুব 
স্বামী পরমানন্দজী_ দখল। এখনও শাস্্ার্থের সমর অনর্গল শ্লোক মুখস্থ বলে 
উচ্চকোটির সাধু. যেতে পারেন। গীতা সম্পূর্ণ কঠঠস্থ। যে কোন কঠিন 
আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর তিনি সঙ্গে সঙ্গে ও অতি সংক্ষেপে, মাত্র কয়েকটি 
শব্দের দ্বারা দিয়ে দেন। তীর মতন জ্ঞানী ও স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন TH সাধু 
বিরল__অথচ কোন অহংকার নেই। শিশু স্থলভ ভাব ও সদাই আনন্দে 
বিচরণ করছেন। মা ছাড়া কিছুই জানেন নাঁ। দিনের মধ্যে মাত্র আধ 
ঘণ্টাকাল_তাও রাত্রি দশটার সময় আশ্রমের অন্যান্য সাধুদের নিয়ে মায়ের 
সঙ্গে দেখা করতে ও আশ্রমের নানান কাজের কথা বলতে যান-_কিন্ধ 
্বায়ীজীর মন যেন সব সময় মায়ের শ্রীচরণে পড়ে রয়েছে__মা যত, স্বামীদী 
যন্ত্র পূর্ণ শরণাগতি_যেমন চালাও তেমনি চলি_নিজের কোন সততা নেই। 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


288 মাতৃ-লীলা-দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


কি এক অদৃশ্য শক্তির দ্বার! স্বামীর মন-প্রাণ সর্ব সময়ের জন্য মায়ের রাতুল 
চরণে বীধা। স্বামীজী যেন সব সময় মায়ের আদেশ পালন করবার জন্য 
উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। মায়ের আদেশ কিন্তু সব সময় কোন মৌখিক 
কথা বা বৈখরীর দ্বারা আসে না। যিনি সাক্ষাৎ অন্তর্ধামী ভগবান ও ঘটে 
ঘটে বিরাজ করছেন তীর “বৈখরীর” প্রয়োজন নেই। কোন সমস্তা বিশেষ 
লক্ষ্য করে জাগতিক কথা মারের কাছে নিয়ে গেলেই মা ACH AH বলেন, 
“পরমানন্দর কাছে Ae” | AAA কাছে গেলেই তৎক্ষণাৎ উত্তর বাসমাধান, 
পাওয়া যার। মা যেন স্বামীজীর মুখ দিয়ে কথা বলেন, স্বামীজীর হাত 
দিয়ে তীর কাজ করিয়ে নেন। ইচ্ছাময়ী মা! সাধারণতঃ মা যখন যেখানেই 
ঘুরে বেড়ান, পরমানন্দ স্বামীজী সঙ্দে সঙ্গে থাকেন ও শ্রীগ্রীমাও ন্বামীজীকে, 
সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে থাকেন | 

স্বামীজীর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ATF হচ্ছিল তারই তীবুতে বসে। ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে আছেন-_উপাধ্যার়জী, কমলাদি, দুর্গাদি, স্বপ্না, চামেলীঘি, ডাঃ গাঙ্গুলী, 
কলকাতার মিঃ ভট্টাচার্য, (বিভূদ্ার ভাই) ভাক্করানন্মজী ও স্বামীজীর সেবক 
রামদাঁস। রাত প্রায় আটট! হবে। 

চামেলীদি_-ম্বামীজী! আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনি মাকে: 
প্রথম কবে দর্শন করেন? কবে মায়ের কাছে আসেন ?” 

স্বামীজী সাধারণতঃ নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না_বার বার জিজ্ঞাসা 
করাতে বাধ্য হয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন | 

পরমানন্দজী_সে বোধহয় ১৯৩৬ সাল হবে। আমি তখন কাশ্মীর 
ফেরৎ দেরাদুনে ates মিশনে আছি। একদিন বিকেলে গেছি ভোলা- 

নাথের সঙ্গে কিশনপুর আশ্রমে- মাতাজীকে দর্শন 


Se a করতে। দেখা হতেই ম! বললেন, “তুমি এসে গেছ ?. 
রন আজ এখানে খেয়ে যাবে।” আমি তখন কট্টর সাধু 


আমি বললাম, “আমি এখানে খেতে আসি নি। আমার 
খাবার রামকৃষ্ণ মিশনে, যেখানে আমি আছি, সেখানে রাখা থাকবে। 
মা তখন বললেন, “বেশ। তবে কাল দিনের বেলায় এখানে ভোজন করবে ৷: 
দিদিমা খুব ভাল রান্না করেন। তিনি ভোগ দেবেন। তুমি প্রসাদ fre” 
পরের দিন আমি মায়ের কাছে প্রসাদ পাই। মা নিজে রান্নাঘরে উঠে এসে 
রান্নাবান্না করেন ও প্রসাদ নিজ হস্তে দেন। তারপরেই মায়ের আশ্রমে, 
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ত্র ] অর্ধকৃস্তমেলা পর্ব_ প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৪৫ 


যেতে থাকি ও বোধ হয় ১৯৩৭ সাল থেকে মায়ের আশ্রমে পাকাপাকিভাবে 
চলে আসি।, ভাইজী তখন মারা গেছেন |” 

আমি-+ম্বামীজী! আমি শুনেছি আপনি গঙ্গোত্রীতে কিছুদিন তগস্তা 
করেছিলেন ?” 

স্বামীজী--“আমি উত্তরকাশীতে ১২ বছর ছিলাম। তপস্যা করেছি। 
“গঙ্গোত্ৰী উপরে vis মাস ছিলাম। কেবল বরফ আর বরফ-_কোন 
লোকজন নেই কিছু পাওয়া যায় না। আমরা কয়েকজন সাধু কেবলমাত্র 
সেখানে ছিলাম। গঙ্গার উৎস ঠিকমতন দেখা যায় না। গন্দোত্রীতে বরফের 
পাহাড়_আর তার নীচের দিক থেকে tel বেরিয়েছে । সেখানে বারমাস 
বরফ । আমি তিব্বতেও কিছুদিন ছিলাম ।” 

চামেলীদি__“মায়ের কাছে আসা নিয়ে আপনাকে অবধৃতজী নাকি কিছু 
বলেছিলেন? __আমরা দিদির বইতে পড়েছি।” 

স্বামীজী--“হ্যা! আমি তখন দেরাছুনে মায়ের সন্দে। একদিন বেড়াতে 
বেড়াতে অবধৃতজীর সঙ্গে শহ্‌র থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। অবধূতজীর 
সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল। সঙ্গে হরিবাবাজীও আছেন। 
অবধৃতজী আমাকে প্রশ্ন করেন, “আপনি হিমালয়ে পাহাঁড়েপর্বতে এতদিন 
তপস্যা করেছেন। আপনি বেদান্তবাদী সাধু। আপনি কি দেখে এই মাতাজীর 
কাছে পড়ে রয়েছেন ?” 

আমি জবাব দিই--“আমি বহু সাধু-সন্ত-মহাত্মার সঙ্গ করেছি। বন- 
জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি_কিন্ত এই মাতাজী ছাড়া 

আর কারও মধ্যে গীতার সাংখ্য-যোগে.বধিত_“স্থিত- 

মা সদাই ব্রাঙ্গীস্থিতিতে প্রজ্ঞের’ ১ অবস্থা দেখতে পাই নি। মা সব সময় ai- 

puran স্থিতিতে বিরাজ করছেন। মায়ের কোন কামনা-বাসনা 
নেই, সুখ-দুঃখ নেই, রাগ-দ্বেষ, ভয়-ক্রোধ কিছুই নেই।: এ অবস্থা আর 
কারও মধ্যে আমি দেখতে ate fet | তাই আনন্দের সঙ্গে আমি এখানেই 
পড়ে আছি। এ কথা শুনে Sa একেবারে চুপ_আমাকে আর কিছু প্রশ্ন 


করেন নি।৮ 


১। দপ্রজহাতি যদা কামান্‌ স্বান পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাত্মন! তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ্তদোচ্যতে ॥ ২1৫৫ | 
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২৪৬ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 
চামেলীদি_“ম! নাকি সুক্ষ দেখেছিলেন--ভাইজী চলে যাচ্ছেন আর 
সেইপথ দিয়ে আপনি আসছেন? 


পরমাঁনন্মজী--“১৯৪১ সাঁলে_ প্রথম দর্শনের পাঁচ বৎসর পর-_ধবলচীনার 
হঠাৎ মা একদিন বলে ওঠেন, “ঠিক এই জায়গার কৈলাস 
স্বামীজীকে মায়ের থেকে যখন ফের! হচ্ছে-_তোমাকে এই শরীরটা প্রথম 
| ape A দেখেছিল। এখন যে রকম দেখছে ঠিক সেইরকম 
ভাইজী তো কৈলাস থেকে ফিরেই দেহ রাখল। তুমি তারপরে এলে 1” 
এই পর্যন্ত বলে স্বামীজী চুপ করে গেলেন। খাবার ঘণ্টা পড়াতে সবাই 
একে একে উঠে গেলেন। ডাঃ প্রিররঞ্জন স্বামীজীকে ইনজেকশন্‌ দিতে 
আসবেন--আমি একা বসে আছি-_সব চুপচাপ । 
আমি_+ম্বামীজী ! আমি দেখছি মারের কাছে aa fafa চাইছে__ 
তাই পাচ্ছে__তা জাগতিকই হোক বা পারমাথিক। মায়ের এত শক্তি, বে 
অন্তরে ব্যাকুলভাবে ডেকে যা প্রার্থন! করবে, মা তাই দিতে পারেন। এ কথা 
কি সত্যি 1” 
“নিশ্চয়ই । এ সত্যি।” 
আমি-*ম্বামীজী। ধরুন, আমি জাগতিক জিনিষ কিছুই চাই aii 
যদি কেবল পারমাথিক জিনিষ চাই- বিদ্যার ‘আমি’ টুকু রেখে_-আমি কি তা 
পাব?” 
পরমানন্দজী--“নিশ্চয্বই পাবে। তবে সব থেকে ভাল হোল, কিছু 
ন! চাওয়া | সব কিছু মায়ের উপর cece দাও । তিনি 
যা দেবার দিন। যা করার করুন|” 
আমি-_-«আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যেন 
তাই মনে রাখতে পারি। পূর্ণ শরণাগতি চাই !” 
দুঃখেঘনুদ্বিগমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে |২৫৬| ইত্যাদি 
শ্রীভগবান বলছেন, “হে NGA, পুরুষ যখন মনোগত সকলপ্রকারের 
কামনারাঁজি নিঃশেষে ও সমূলে পরিত্যাগ করতে পারেন এবং নিজ আত্মাতেই' 
আত্মতুষ্ট হন, তখনই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ পদবাচ্য হন। সর্বপ্রকার দুঃখে অবি- 
চলিতমনা, সর্বপ্রকার স্থখেও স্পৃহালেশশূন্য, আসক্তিভয় ক্রোধ উপশান্ত, আত্ম- 
মননশীল ব্যক্তি স্থিতধী বলিয়! অভিহিত হন। 


“সব থেকে ভাল হোল, 
কিছু না চাওয়া” 


নি 
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স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও চুপ। তারপর তিনি 
আবার বলতে শুরু করলেন। (বোধহয় আমার মনের ভাব লক্ষ্য 
করে)। 

স্বামীজী_-“গৃহে থেকেও সাধন-ভজন করা যায়। গৃহত্যাগ করার দরকার 
নেই। আসক্তি থাকতে গৃহত্যাগ করতে নেই। যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্বপ্রকারের 
আসক্তি ত্যাগ হয়, ততক্ষণ গৃহস্থ আশ্রমে থাকাই শ্রেয়। সন্ন্যাসী হরে যদি 
গৃহের প্রতি টান থাকে, জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে__-তা৷ ভরানক 
বিপজ্জনক। সব কিছুরই সময় আছে-__সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করো 
আপে আপ. হো যায়েগা। 

আজকের মতন AH এইখানে শেষ হোল। স্বামীজীকে প্রণাম করে 
আমি রাত্রের আহার করতে চলে গেলাম | 

আজ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৮২, রবিবার। ভোরবেলা সব সাধুদের দর্শন 

করতে গেলাম সঙ্গম রোড ধরে, সঙ্গে রয়েছেন ডাঃ গাঙ্গুলী 

বুস্তমেলয সাধুদরশন ও উপাধ্যায়জী। নির্বাণী আখড়া, উদাসীন পঞ্চায়েতী 
আখড়া, নয়! উদাসীন, পুরানা উদাসীন, নিরপ্রনী আখড়া, জুন! আখড়া, যাতে 
নাগা সন্ন্যাসীরা রয়েছেন ইত্যাদি। বেশীর ভাগ সাধুরাই খালি গায়ে বা 
কেবলমাত্র একটি উত্তরীয় বা চাদর গায়ে দিয়ে হাসিমুখে রয়েছেন, এই প্রচণ্ড 
ঠাণ্ডায়। ধুনি জন্ছে পাশে চিম্টে বা Ro মাটিতে পৌতা_-অনেকে Te 
সেবন করছেন। অনেক আখড়ায় আবার বিরাট ডেক্চিতে করে চা হচ্ছে। 
অনেকে কলে নিজেদের কাপড় জামা PELRA | নাগা সাধুর! উলঙ্গ হয়ে 
গায়ে ছাই মেখে ধূনির আসনে বসে । অনেকে আবার জপ-্ধযানে শান্ত ও 
স্থির হয়ে বসে রয়েছেন। অনেক সাধু দর্শন হোল। আমরা! দুর থেকে 
তাঁদের প্রণাম করলাম | 
ভিতরে, কথা মনে হোল | এক, পরমহংস শ্রীশ্রীরামকুষ্দেবের কথা 
“যত মত তত পথ”। কত সাধু, কত সম্প্রদায়, কত আখড়া !_কত রকমের 
মত বা পন্থা। কিন্ত সবাই সেই 'এক'কেই চাইছে। aq) আনন্দময়ী 
বলেন, "সম্প্রদায় মানে “সশ্রদান'। তুমি যে কোন সন্প্রধায়েরই হও না 
কেন_-তোমাকে নিজেকে নিজের কাছে সম্প্ৰদান করতে হবে প্রভু যেমন 
দাসের কাছে নিজেকে সম্প্রদান করেন_-তবে তুমি নিজেকে জানতে পারবে ॥ 
“নিজেকে জানাই মানে ভগবানকে জানা” | 
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২৪৮ মাতৃ-লীল! দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


আর একটি কথা__খবিতুল্য মাতুসস্তান ভাইজীর ১ আজ থেকে 
অর্ধশতাব্দী আগে তিনি যা অনুভব করেছেন ও নিঃসংকোচে বিশ্ববাসীকে 
বলে গেছেন, তা আজও ভাববার বিষয়, অনেক বেশী সময়োপযোগী ও তাৎ- 

পর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, “বর্তমান যুগে দলে দলে যে 
সন্াসীর দায়ি. সকল লোক সংসার ত্যাগ করিয়া সাঁধু-সম্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হারার করিতেছেন, তীহাদের অধিকাংশের দ্বারা জীব জগতের 
কিছু কল্যাণ অনুষ্ঠান সাধিত হইতেছে কি না তাহা ভাবিবার বিষর। Je 
ধর্মের ও সমাজ ধর্মের বাহিরে গিয়া গৃহ্ধর্ম ও সমাজধর্মের সাধন-পথ VAT 
করা বড় সহজ নহে। নির্জন গিরিকন্দরে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া কেহ কেহ 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু তীহাদের সেই উচ্চতর অবস্থার 
দ্বারা দেশের জনসাধারণের জীবন যাত্রার ধারা অনেক সময় সমুজ্জল হইয়া! 
ওঠে না। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়, মঠের চূড়ায় আকাশ বিদ্ধ হইয় ওঠে, পুজা 
আরতির উচ্ছ্বাসে আশ্রমের fre দিগন্ত মুখরিত হইয়া যায়, অন্নসত্রের 
চারিপার্েবৃভুক্ষ মক্ষিকার মতো কাঙালের দল ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু এত অর্থ- 
ব্যয় ও চেষ্টায় যে আশ্রমের ভিত্তি গড়িয়া ওঠে, তাহার প্রেরণায় ও প্রভাবে 
সমাজ জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে সমর্থ হইতে পারে না৷ ঠ দেখা যায় সমাজ দিন 
দিন ঈর্ষা-দ্বেষয, হিংসা, কলহে, জীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে ; সমাজের মধ্যে 
সাধনপরায়ণ প্রবল প্রাণের খেলা অবাধ গতিতে খেলিতে পারে না। যে 
সাধনার বলে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হয়, যাহার প্রভাবে জীব 
oF সম্পদ্‌ লাভ করিয়া নিজে সমর্থ হইয়া অপরকে সমর্থ করিয়া! তুলিতে পারে, 
সমুদয় ব্যক্তিগত স্বার্থ নির্শলতা লাভ করিয়া পরার্থে পরিণত হইতে পারে, 
সেই সাধনার ক্ষেত্র বর্তমান যুগে দীনের পর দিন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে, 
ইহা অস্বীকার করা যায় না। 

Sania জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের হিতের জন্য সর্বদা উদগ্র 
হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দেহের ভার জনসাধারণের উপর ye করিয়া 
দিয়া নিজের সকল প্রকার দেহ-চেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে 
জাগতিক কল্যাণের ay আপনাকে বিলাইয়া দিতেছেন। ব্যাবহারিক 
হিসাবে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই. সকল স্থানই তাহার আপনার 


১। মাতৃদর্শন, ভাইজী, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪-৬৫ 
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সতের | অর্ধকুম্তমেলা পৰ- প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৪৯ 


স্থান, সকল জীবন তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তান ও প্রিয় পরিজন। তাহার দৃষ্টিতে 
“সকল ধর্ম, সকল পথ সেই একেরই সন্ধানে রত ৷” 

বেলা দশট নাগাদ আমরা আবার সাধু-দর্শনে বেরোলাম-_নির্বাণানন্দজী, 
-শাস্তিব্রত ব্রহ্মচারী, উপাধ্যায়জী, ডাঃ teat, জগদীশ্বর পাল প্রভৃতি 
সকলে। আমাদের ক্যাম্পের পাশেই মহামণ্ডলেশ্বরী গীতাভারতী মায়ের 
ক্যাম্প । আমরা তীর দর্শনের অভিলাষ জানালাম। মাতাজী হয়ত কোন 
"কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই দর্শন দিলেন না। তখন আমর! গেলাম নিরঞ্জনী 
আখড়ার মহাঁমগুলেশ্বরী শ্রীযোগশক্তি মায়ের ক্যাম্পে । তিনি অল্পক্ষণের 
মধ্যেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। একটি ছোট্ট তীবুং 
মা চৌকির উপর বসা, তীর ডানদিকে অনেক বইপত্র 
রয়েছে। মায়ের মুখে চোখে যোগ সাধনার ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছাপ-_যোগশক্তি মা 
'মধ্যবয়শী, পূর্বাশমে কাশীতে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন_ পূর্ব- 
-উত্তর প্রদেশের মহিলা। আমেরিকায় ওনার আশ্রম আছে। যোগশক্তি মা 
বললেন, “আমি তখন বিদেশে, একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে আমি AAT 
আনন্দময়ীর কোলে মাথা রেখে খুব কীদছি__অনেকক্ষণ ধ'রে কাদছি_-তখন 
ai আমাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করেন,সাত্বনাদেন। আমার মু 
ভেঙ্গে যায়_আমি দেখি সত্যিই খুব কেঁদেছি। চোখের জলে আমার মুখ- 
.চোখ ভেসে যায়। পরের দিন সকালেই আমি একটা! ছুর্গামূতির পার্সেল 
পাই। আমার ইচ্ছা ছিল একটি দুর্গামু্তি ওখানকার আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করা_ 
AAN eal করে আমার সেই বাসনা পূর্ণ করেন ও পরের দিনই দুর্গামূততি 
প্রতিঠিত হয়। আমি আনন্দময়ী মাকে তাই সাক্ষাৎ মহামায়া দুর্গাদেবী 
বলেই জানি ।” তারপর তিনি মায়ের শরীর সম্বন্ধে খবর নেন ও বিকেল বেলা 
মাকে দর্শন করতে আনবেন বলে জানান | আমরা প্রসাদ নিয়ে প্রণাম করে 
চলে আসি। পরে শুনি, তিনি বিকেল পাঁচটা নাগাদ মাকে দর্শন করে যান। 


যোগশক্তি মা 


(সংগম বললেও আমাদের মনত শরীরের ভিতরে সর্বদাই সেই ত্রিবেশীর ধারা। 
প্রত্যেক মানবদেহে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপে প্ৰাণবায়ু দিনে রাত্রে ২৪ ঘণ্টায় 
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২৫০ মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ" 


২১১৬০ বার সঞ্চরণ করে থাকে। নাসিকাপথে বায়ু গ্রহণের নাম প্রশ্বাস 
এবং বাহিরে নির্গমনের নাম নিঃশ্বাস। ইহা সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত 
ইড়া ও Pera নামের নাড়ী দ্বারা প্রবাহিত হয়। ইড়া নাড়ী বামে এবং 
পিঙ্গল! দক্ষিণদিকে অবস্থিত--এর মধ্যে একটি অতি rH নাড়ী আছে, যার 
নাম Aa | 
“Sul বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা | 
তয়োর্সধ্যগতা নাড়ী BIA চ সমাহিতা ॥ 
্স্থানং সমাপন্না সোমস্থ্াপ্রিরূপিণী ॥” 
পুরুষ নিক্কিয় এবং প্রকৃতি ত্রিগুণাত্িকা। ত্রিগুণের বৈষম্য হতে ই xı 
এই পুরুষ-প্রকুতিকে ‘শিব-শক্তি’ বা 'প্রাণ-অপান”ও বলা হয়। প্রত্যেক 
জীবদেহে প্রাণ ও অপানরূপে বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ছুটি শক্তির প্রকাশ 
রয়েছে। সব সময় প্রাণ ও অপানের লুকোচুরি খেলা চলছে । সাধারণতঃ 
এর! মিলিত হতে পারে না। উভয় বায়ু মিলিত না হলে সাম্যাবস্থা লাভ 
হয় না। যতক্ষণ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে, ততক্ষণ ইডা-পিক্গলা নাড়ী 
ক্রিয়াশীল থাকে । শ্বাস ও প্রশ্বাস যতক্ষণ না মিলছে ততক্ষণ সাম্য অবস্থা 
লাভ করা যায় না। সাম্য অবস্থা লাভ না Bray. Waals দ্বারও খোলে না। 
প্রতি ঘণ্টা অন্তর প্রাণবায়ু ইড়া থেকে Prats এবং Prem থেকে ইড়ার 
যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের বা ০:০%$-০%০:-এর সময় ১২ সেকেণ্ড প্রাণবায়ু 
RAAT থাকে বা সমান অবস্থায় থাকে_আমর! তা বুঝতে পারি না। সেই 
সমর ভ্রমধ্যে শিব-শক্তির মিলন হয় । ত্রিবেণী সংগমের স্থষ্টি হয়। আমাদের. 
শরীরের মধ্যেই অমুতরূগী fast সংগমের ধার! বইতে থাকে । আমরা 
তাকে ধরে রাখতে পারি না। শ্রীশ্রীমা' সদাই সচ্চিদানন্দ সাগরে সমাধিস্থ: 
মা সদাই সেই “অমৃত কুম্ভ” নিয়ে বসে আছেন | মায়ের কাছেই সব রয়েছে l 
মায়ের কাছে প্রার্থনা-_আমর] যেন সেই অমুতের স্বাদ পেতে পারি । 
সকালে আমরা PAT করতে যাব। মা সন্দে থাকবেন। অন্ততঃ সেইটুকু 
সময়ের জন্য যেন আমরা মনে রাখি বা আমাদের চৈতন্য জাগ্রত করার 
চেষ্টা করি যে ত্রিবেণীর ধার! আমাদের শরীরের মধ্যেই বইছে। 
সৎসঙ্গ শেষ হৌল। আমরা সকলে সন্ধমে স্নান করতে গেলাম। যদিও 
আগামীকাল সকালে প্রধান Se স্নানের যোগ-_ এখনও বেশ ভীড় ও বহু 
AAI সান করছেন | অনেক সাঁধুসন্তরাঁও আছেন। আমাদের আশ্রমের 
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TN অর্ধকুম্তমেল! পর্ব-প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৫১ 
ভাক্ষরানন্দ, নির্বাণানন্দ, fríar, শৈলেশদা, শান্তিত্রত ব্রহ্মচারী, ভোল! 
পণ্ডিত প্রভৃতি সকলে স্বান করলেন। 
আজ ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার অমাবস্যা । গতকাল রাত্র থেকেই 
লেগে গেছে-_অর্ধকুম্ত স্ানযোগ। জনতার স্রোত সঙ্গম রোড ধরে ate 
করতে চলেছে। আমাদের ক্যাম্পে রাত তিনটে থেকেই ব্যস্ততা-_প্রাতঃরুত্য 
সেরে সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন। কাল রাত্রেই নিরপ্রনী আখড়ার সাধুরা এসে 
পান্ধি, গাঁড়ী ইত্যাদি রেখে গেছেন Bare নিয়ে বাবার ww! আজকে 
সাধুদের যে শোভাযাত্রা বা জলুস, বেরোবে, তাতে তপোনিধি নিরঞ্জনী 
পঞ্চায়েতী আখডা মাকে আহ্বান করে নিয়ে শোভাযাত্রায় বাবেন। কুস্তমেলা 
প্রবেশের সময় নির্বাণী আখডার সাধুরা আগ্রহ ভরে মাকে নিয়ে বেরিয়ে 
ছিলেন। সকাল্‌ ৬২০ মিনিটে শোভাধাত্রায় রওন! হবার কথা। কর্তৃপক্ষ 
সময় বেঁধে দিয়েছেন_ প্রথমে নির্বাণী ও শেষে জুনা আখড়ার সাধুরা জলুনে 
থাকবেন | 
ভোর পাঁচটা। মায়ের রুপার পান্ধি সামনে রেখে সবাই লাইন করে 
ক্যাম্পের মধ্যে দীড়ালেন। সকলকার সামনে পতাকাধারী ছুই সারি ভক্তের 
দল- নির্মলানন্দজী তাদের হাতে হাতে রংবেরং-এর 
সোমবতী অমাবস্তা-- পতাকা দিচ্ছেন। মা যে পান্ধিটিতে যাবেন তা বড়ই 
আলা tee হুন্দর-_পাঁটনদা গতকাল রাত্রে সেটিকে সাজালেন__ 
দুদিকে লম্বা ভেলভেটের হ্যাণ্ডেল, তার মুখ রুপায় বাধান__ মায়ের সিংহাঁসনের 
মাথায় যোগনিন্রায় শায়িত শ্রীবিষু ভগবানের মস্তকের উপর যেমন সহস্র 
ফণাধারী arate নাগ ফণা বিস্তার করে থাকে__সেই রকম রুপার নাগ | 
আমর! অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি মা কখন নিজের কুঠিয়! থেকে বাইরে 
আসেন! সন্যাসী, ব্রহ্মচারীর! সবাই মায়ের পান্ধির দুই পাশে দীডিয়ে। 
গেটে গেটের বাইরে অসংখ্য পুলিশ কর্মচারী-_-ভীড নিয়ন্ত্রণ করছেন। 
ভেরী, শিঙা, ব্যাণ্ড, কীর্তনে নানান রকম বান্তের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 
মায়ের পান্ধির পিছনেই কন্ঠাগীঠের ব্রস্মচারিণী কন্যার! লাইন করে 
দাড়িয়ে । gee প্রভাতী কীর্তন আরম্ভ করলেন_ভজ মা আনন্দময়ী 
জপ মা আনন্দময়ী লহ মা আনন্দময়ীর নাম রে__ প্রভাতে মায়ের নাম পাইবে 
আনন্দ {hte | মৃদু গুরুগস্তীর ভৈরবী স্থরের এই নাঁমগানে এক অপূর্ব 
পরিবেশ স্থষ্টি হোল। মা কুঠিয়া থেকে বাহিরে এলেন। সোজা এসে 
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সামনে রাখা সিংহাসনে বসলেন।' সমবেত ভক্তরা সবাই মা নাম কীর্তন 
করতে লাগলেন। 

ত্রিবেণীর বালুতট, উষাকাল, কুম্তস্সানযোগ, তার উপর এত ভক্তজনের 
হৃদয়-নিফকাসিত মা নাম- মায়ের চোখ ধীরে ধীরে অর্ধনিমীলিত হয়ে গেল 
মুখে অপূর্ব হাসি আর সমগ্র মুখমণ্ডল জ্যোতির্সর_ নগিগ্ধ চন্দ্রালোকের মতন 
মাধুরিমা মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মা সমাধিস্থ । কোথায় মায়ের অসুস্থতা ? 
কোথায় মায়ের মুখে ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন? মা দেবী মৃতিতে সিংহাসনে 
বিরাজিতা। প্রায় মিনিট দশেক এই কীর্তন চলল। 

ঠিক wre মিঃ আমরা মাকে নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে এলাম। অকল্পনীয় 
ভীড়। সবাই মাকে দেখতে চায়। সুন্দর পোশাক পরা চারটি পান্ধি 
বাহ্‌ককে নিরঞ্রনী আখড়া থেকে পাঠিয়েছে_আর সামনে হাতে রুপার লাঠি 
নিয়ে ছুটি কোতোয়াল দুপাশে। জলুস মধ্যিখানের বড় রাস্তায় এসে দাড়াল। 
AAs দেখে জনত! বিরাট হর্ষধ্বনি করে উঠল-_“মাঁতা আনন্দময়ী মাঈ কি 
জয়। শ্রীবিষুঃ নারায়ণী মাঈ কিজয়। হর হর মহাদ্বেব।” ইত্যাদি । 

প্রশেসন বিরাট চওড়া “সংগম রোড” ধরে চলতে লাগল-_কখনও মৃদু, 
আবার কখনও জোর কদমে | কন্তাঁগীঠের গীতাঁদি সুন্দর গান ধরলেন 
“ব্ৰহ্মময় TOT, সত্যময় কুম্তজল, আনন্দময় FETT |” 
একটি পদ ওনারা ভুল গাইছিলেন__ম! নিজেই সংশোধন 
করে দিলেন। মার মুখে চোখে এক অবর্ণনীয় আনন্দের 
'জ্যোতি। মনে হল সত্যিই মায়ের “আনন্দময়ী” নাম সার্থক। এ জাগতিক 
'আনন্দ নয়। মা সদাই ব্ৰহ্মানন্দে নিমগ্ন । মা দুহাত জোড় করে কখনও বা 
দুদিকে দাড়ানো অগণিত জন-জনার্দনকে প্রতি নমস্কার করছেন। ম! এও 
বুঝিয়ে দিলেন মায়ের শরীর ভাবের শরীর | এই সাধু সঙ্গে, পুণ্য মুহূর্তে ও 
'নর-নারায়ণরূগী জন সমুদ্রে ‘মা মা” ডাকে শ্রীশ্রীমা সত্যিই মহাঁমাঁয়ার সৌম্যাতি- 
সৌম্য ও অত্যুজ্জল Tere দেখা দিলেন | মনেই হল না, মায়ের ৮৬ বৎসর 
বয়স ও মায়ের শরীর আজকাল ভাল যাচ্ছে না। গতকাল সদ্ধ্যাবেলাও 
মায়ের চেহারা এরকম ছিল না। 

মাঝে মাঝে জলুস থামছে। বড় বড় সাধুরা ও আখড়ার মোহন্তরা মাকে 
“এসে প্রণাম করে যাচ্ছেন। মা তাদের আশীর্বাদ করছেন। হাত জোড় 
করে নমস্কার জানাচ্ছেন। সংগমে প্রবেশের বাঁকে উত্তর প্রদেশ সরকারের 


মায়ের দেবী মৃতিতে 
প্রকাশ 
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X ] অর্ধকৃস্তমেল' পর্ব প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৫৩- 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীজী Are গোয়েল ও তাঁর পরিবার মাকে মাল্যদান করলেন ও 
প্রণাম করলেন । শ্রীকুষ্ণজী খুব ভক্ত । তিনি আবার আমার জায়গায় এনে 
কিছুক্ষণ মায়ের পান্ধিতেও কাধ দ্বিলেন। আমরা সংগমের তটে স্নানের ঘাটে 

এসে গেলাম | মায়ের পান্ধি নামানো হোলো। 
সমর খুব অল্প। স্বান সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। মায়ের পান্ধি 
নামানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রশেসনের সবাই-_দাধুঃ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী 
গৃহস্থ ভক্ত ধার! ছিলেন- দৌড়ে স্নান করতে নেমে গেলেন। সবাই নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে স্নান সেড়ে নিতে চাঁন। মা তার সিংহাঁসনেই 
বসে রইলেন-_-পিছনে উদ্দানজী ও মায়ের পাশে আমি ও 
পাদ! মাকে ভীড থেকে আগলাচ্ছি। এই সময়ের বর্ণনা 
দেওয়া সম্ভব নয়। মনে হুল__-এই ক্ষণটি এক অতি অদ্ভূত অতি নবীন fas ও 
পবিত্-য! মহাকালের গতির মধ্যে পড়ে না। এই স্থানই বোধহয় স্বর্গ | 
জন-জনার্দনের সমুদ্র ও ত্রিবেণী সংগম যেন মিশে এক হরে গেছে। রয়েছে 
কেবল মহাভাব। ভগবান ভাবগ্রাহী। তিনিই কেবল বিরাজ করছেন 
আর কিছু নেই। GARR সময়ের অন্ত মানুষ তার বাইরের পরিচয়, তার, 
ক্ষয়শীল রক্ত-অস্থি-মজ্জাগত শরীর, জাগতিক কর্তব্য__লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সব ভুলে 
গেছে। কে সাধু আর কে গৃহস্থ? কে পুরুষ আর কেনারী? কে ধনী 
আর কে দরিদ্র? জীবাত্মা জেগে উঠেছে-_আত্মস্বরূপ প্রকাশ হতে চাইছে l- 
SIA সকল সেই মহা ভাবরূগী পরমাত্মার সঙ্গে মিশে “এক” হয়ে বিরাজ 
করছেন। তিনিই আছেন, আর কেউ নেই। “একমং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি ।” 
Qari নিজের সিংহাসনে বসে সেই জন সমুদ্রের স্থান কর! দেখছেন 
মায়ের মুখে মৃদু মৃদু হাসি | মুখ অতীব উজ্জল। মনে হল মা এক মহাভাবে 
রয়েছেন। আখড়ার সাধু মোহন্তর] স্নান থেকে পাত্র করে 


বস্তননানের মুহূর্ত 
অবর্ণনীয় 


নাগ! সাধুদের কুস্তজল মাকে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন__কত সাধু-- 


মায়ের কাছে atal সন্তরা স্নান করে মায়ের, কাছে এসে সাষ্টান্র প্রণাম করে 


মায়ের আশীর্বাদ চাইছেন-_তাদের কাউকে মা হাতমালা পড়িয়ে দিচ্ছেন, 


মস্তক স্পর্শ করেছেন। 
কয়েকজন বয়স্ক নাগা সাধু এসে মাকে প্রণাম করলেন__তীদের মধ্যে 


একজন বললেন, “ম! চলিয়ে, সান কিয়া যায়”! “মা হাতজোড় করে “নমে! 


নারায়ণ, নমো নারায়ণ” বললেন ও হাসতে লাগলেন। একটি নাগা সাধু, 
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কাগজের মোড়ক খুলে তাদের পবিত্র ধূনির ভস্ম মায়ের সামনে ধরলেন। 
মা ছুটি আঙ্গুলে করে অল্প পরিমাণ ভস্ম মাথার নিলেন। আবার হাত cate 
করে “নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ’! নাগা সাধুর! চলে গেলেন। 
স্নান চলছে-_নিরঞ্রনী আখডার স্নানের সময় আধঘণ্টা। আখড়ার 
মোহন্তদের পাত্র করে আনা কুম্তজল ম! হাতে করে নিয়ে নিজের মাথায় 
নিলেন ও সামনে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। আমি মারের সামনে 
বসে প্রাণভরে মায়ের হাতের সেই অমৃতময়ী কুম্তজল 
মায়ের অহৈতুকী মাথার নিলাম। আমার কুন্তপান হয়ে গেল__ কোন 
কুপা-বর্ষণ 
সময়ের জন্য আমার জলে নেমে ডুব দিয়ে স্নান করার 
কথা মনেই এল না । মা-ও আমাকে স্থান করতে যেতে বললেন ন!। মারের 
হাতের কুস্তজল স্ল্রমের পবিত্র বাঁলুতটে পড়ে অনেকটা জায়গা ভিজে গেল__ 
বোধহয় মায়েরই প্রেরণ আমি সেখান থেকে একটু মাটি নিয়ে কপালে 
তিলক লাগালাম-_প্রীশ্রীমা অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে তার এই অধম গৃহস্থ 
সন্তানটিকে একটি বড় গাদা-ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিলেন। আমি এতই 
অধম যে মা মালা হাতে নিয়ে আমাকে দেবার জন্তে বসে আছেন, আমি তা 
দেখতে পাই নি। স্বামী স্বরূপাঁনন্মজী বললেন, “দেবুদ্রা, মা আপনাকে মালা 
দিচ্ছেনশ। আমি মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লাম। কান্ত কবির গান মর্মে ATA 
সত্যি 
“( তব) আশিস-কুন্থম ধরি নাই Fics, 
পারে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে, 
(তবু) দয়! করে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাওনি। 
(আমি ) অক্বতী অধম বলেও তো, কিছু কম করে মোরে দাওনি I” 
স্নান সমাঞ্ত। মাকে নিয়ে প্রশেসন্‌ করে আমর! ফিরে আসছি। Zest 
গায়িকা শিল্পী ও মাতৃভক্ত ছবিদি (ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়) wae নাম 
কীর্তন শুরু করলেন। আমর!.সবাই যোগ দিলাম। কুভক্ানের পুণ্যমুহূর্তে, 
কলিকালের একমাত্র গতি “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, 
হরে রাম, রাম, রাম হরে হরে”; নামে ত্রিবেণীসদ্গমের আকাশ বাতাস মুখরিত 
হয়ে উঠল। নাম গান এত জমে উঠল যে ছবিদি ভাবে ছু হাত তুলে নাচতে 
লাগলেন-নতীর সব্দে অনেকেই যোগ দিলেন। এক অবর্ণনীয় আনন্দের মুহূর্ত 
ae হোল_ মার মুখে হাসি মুখমণ্ডল শ্রী ও তেজে ফেটে পড়ছে__ম! 
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সতের | অর্ধকুস্তমেলা পব- প্রয়াগ, ১৯৮২ ২৫৫ 


: RAR কীর্তনিরাদের দিকে তাকিয়ে আছেন- একবার ছু হাত তুলে মা 
J কীর্ডনের তালে তালে নাচাতে লাগলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য । দু পাশের 
বিরাট জনতা দু হাত জোড় করে দাড়িয়ে । এমনকি, কর্তব্যরত উচ্চপদস্থ 
.'. "পুলিশ কর্মচারীরাও ঘোড়ায় চড়ে যে বার নিজের জায়গায় দাড়িয়ে 
শান্তভাবে অপলক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমায়ের এই মহাভাব দর্শন করছেন। 
| ‘ আকাশ মেঘাচ্ছন্বৃষ্টির পূর্বাভাদ__ছু এক ফোট! জলও পড়তে লাগল। 
আমাদের মধ্যে কয়েকজন চিন্তিত হয়ে উঠলেন- মায়ের মাথায় একটি বড় ছত্র 
আছে, কিন্তু তাতে বোধহয় বৃষ্টি আটকাবে না_-জলুস্‌ও সব ভিজে যাবে। 
তাছাড়া, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা স্নান করছেন। হঠাৎ মা একবার আকাশের 
দিকে তাকালেন__মুখে নেই হাঁদি__কয়েকমুহ্র্ত আকাশের একদিক থেকে 
আরেক দিক পর্যন্ত দেখে মাথা নামিয়ে নিলেন। আমার তখনই মনে হোল, 
আর বৃষ্টি হবে না। সত্যিই তাই। জলুস পূর্ণ পরিক্রমা করে আমাদের 
ক্যাম্প দিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ কোন বৃষ্টি হয় নি__ছুপুরের পর মা যখন 
-বিদ্ব্যাচল রওনা হয়ে গেলেন-_তথন প্রবল বর্ষণ শুরু হোঁল। ক্যাম্পে, কুঠিরায় 
সব এক হাঁটু জল জমে গেছিল শুনেছি । এদিকে বিকেলে মির্জাপুর-বিস্ব্াচল 
অঞ্চলে আমরা মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখি, সেখানে তখনও বেশ রোদ্দর | 
নিরগ্রনী আখড়ার মোহন্তরা মাকে তাদের জলুস্‌ আমাদের ক্যাম্পে ফিরে 
। আসার আগে আখড়ায় নিয়ে গেলেন-_-সেখানে পান্ধি শুদ্ধ মাকে উচু গদ্দির 
| উপর ওঠানো হোল। মাকে সাধু মোহস্তরা আরতি, 
মায়ের নিরঞ্রনী oar করে ভোগ চড়ালেন। শুকনো মেওয়া ফলের 
আখড়া গন. ভোগ । মা তা থেকে নিজের হাতে এক মুঠো মেওয়া 
গ্রহণ করলেন ও নির্বাণদাকে রাখতে দিলেন। ফিরবার সময় ‘বহ্মজলী’ 
নেবার জন্য আমরা পান্ধি আখড়ার মন্দিরের সামনে নিয়ে এলাম। একটি 
সাধু এক বিরাট রৌপ্য কমণ্ডলু থেকে সামান্য জল মায়ের হাতে দিলেন- মা 
| সেই জল মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। আমর! উল্টোদিকে আমাদের ক্যাম্পে চলে 
, a মা আজকেই চলে যাবেন, তাই--মোহন্তজীর! বিদায় নেবার জন্য 
ly 


মায়ের কাছে আসেন । মা গুদের জগা বড় থালায় করে ফল-মূল-প্রসাদ ও 
একটি ‘রাম-সীতা-হন্ুমানে’র ছবি পাঠিয়ে দেন! বীণাদি ও আমি ওঁদের 
আখড়ায় গিয়ে তা দিয়ে আসি। তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে৷ 
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২৫৬ | মাতৃ-লীলা দর্শন [ পরিচ্ছেদ 


স্বামী মহানন্দ AA । যৌবনের প্রারম্ভে গৃহত্যাগ করে সন্যাসী হন। 
লৌকিক জগতে শ্রীপ্রীমারের বড় মামার নাতী_চন্দনদির, ভাই। গত 
২২শে জানুয়ারী *৮২ রাত্রে মা কুস্তমেলার ক্যাম্পে নিজের কৃঠিয়াতে চৌকির. 
উপর শুয়ে আছেন-হঠাৎ বলে ওঠেন, “বুকের উপর, 
অসম্ভব চাপ-কে যেন চেপে ধরেছে- কষ্ট, খুব কষ্ট” |. 
উদীসজী ও অন্যান্ত সেবিকারা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে মাকে 
দেখতে থাকেন। কোথায় মায়ের কষ্ট? কিন্ত তারা কিছু বুঝতে পারছে, 
না। কিছুক্ষণ পর মা বলেন, “মহানন্দ কোথায় ? ও কেমন আছে? চন্দনকে 
ডাক তো।” চন্দনদি আদেন। তখন খোজ নিয়ে জানা বার, মহানন্দ 
খুবই অন্থস্থ_বন্তণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্ত কাউকে কিছু বলেন নি। পেট: 
ফুলে ঢোল-_লিভারের অন্থখ, রক্ত SH! শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। মহানন্দ 
বোধহয় আকুলভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন__তাই কুস্তমেলার- 
সবাই যে যার নিজের কাজে ও .মেলা-উৎ্সবের আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত 
থাকলেও ভক্তপ্রাণরূপা অন্তর্যামী মা! কিন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে ভোলেন নি !. 
মা তৎক্ষণাৎ মহাঁনন্দজীর হাসপাতালে ভর্তি করানোর এবং সেবা- 
শুশ্রযার ব্যবস্থা করান। স্বরূপ সাহেবকে২ ডেকে মা হাসপাতালে নিরে 
. ব্রাখার ব্যবস্থা করতে বলেন ও MIMICS? সেবা করার ভার দেন। ডাক্তারের! 
বলেন, খুব সঙ্গীন অবস্থা_কি হবে বলা যাচ্ছে না। 
মহাননজীর দেহত্যাগ অতীব রক্ত শূন্ততা_রক্ত কোথাও পাওয়া যায় না. 
স্বরূপ সাহেব নিজের রক্ত দান করেন। ২৪শে জানুয়ারী বিকেলে কানাই 
ও বলাই’ মহানন্দজীকে হাসপাতালে দেখে এল। জিজ্ঞাসা করাতে কানাই 
বলল, “বাঁচার আশ! কম”। পরের দিন দুপুরে কুতম্নানের পর মা, যখন 
বিন্ধ্যাচল রওনা! হচ্ছেন, সামনে স্বরূপ সাহেবকে দেখে হাত জোড় করে 
বললেন, «বাবা! বাবা! তুমি যদি সেদিন রক্ত না দিতে, তাহলে ওকে 

বাচান ষেতনা। তোমার জন্ত ও সেদিনের মত বেঁচে গেল।” 

১। ব্রহ্মচারিণী চন্দন পুরাণাচার্য, গরন্থকত্রী “স্বক্রিয় শ্বরসামৃত”। 
21 মিঃ বি. এন. স্বরূপ, আই. এ. এস. 

৩। ভাল নাম শ্রীকালিদাস কুশারী, বাবা ভোলানাথে বয়োজ্যেষ্ঠ: 


স্বামী মহানন্দ__ 
প্রকৃত সন্যাসী 


ভগিনীপতি শ্রীপীতানাথ কৃশারী মহাশয়ের নাতি 
৬ ১। মাস্ক্বেনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা “মামুর” দুই পুত্র 
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